182. 15. ৪99.1. 
সেন্টাল- টি বুক-কমিটার অগ্ুমোদিত । 





কিষিক্ষেত্র” ফলকর, পপটেটো-কলচার» পী,টীস-অন-ম্াঙ্গে 
প্রভৃতি প্রণেতা 


শ্্রীপ্রবোধচক্র দেও ৮ ঘং দত 120007 


এশা) চারা বাবা) 10 হু, লং হাল মিঠা ৯78 8ক1)0% 
০চ 210,970) 781)8 0808৩ ) 19717)1]% 01 61৮5 
998811901 1306200166 75] [58633130 0%1096৮%, 
82), &00, 8৩, 


প্রণীত। 


সসেজ 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


পে আস 


কলিকাতা । 





4462 £829769 2689760, মুল্য আট আন! মাত্র। 








তি পিসি শপ সস শশা 


1১71550 টড ৯ 2৪09 068) 81079 €৫০91890 77559। 
15, চক 00 40007 20210125159206) 30200 02287 
১6:6৪, 08109619, 7 8000 1001051601১ 
(5910095 07030701, 907721175 
১৮759, 0৯100109, 





দ 
৪৯: হঞ& তাত 2৯২ ১৬ ৪৯৬৩৬, 
21871011708 


& 1) 


০7৬170৫4৭07 হালছ। 210690 ব98-8408101611ঘ, 


779 1,108) 0৮ 


15 10127010411 ঘ1) 


|| 10001 0800) 110119]]] & 1006 


[১3 


[0% 80607 


প্রথম-/সংস্কব্রণের 


এচমিকী। 





যালালাদেশে “কিষি্ষে্রেরঠ। আঁটর্স হইবে বলিয়া প্রথমে 
ভয়স৷ ছিল না, কিন্ত সাধারণে তাহার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, 
ছেন দেখিপ্, উত্পাহিত হইয়া! “সধ জীবাগ” প্রণয়ন করিলাম । 
আশ। আছে, “ক্ৃষিক্ষেত্র” পুস্তকের ম্যায় ইহারও জ্ঞাদর 
হহযে। 

গত কয়েক বৎসর শ্রদ্ধাম্পদ শযুক্ত বাঁবু হেমচন্ত্র মিত্র মঞোদয় 
প্রতিষ্ঠিত কাশিপুর হর্টিকলচারল ইন্ট্টিটিউলন, এবং মুরসিদাবাদের 
ল্ববিখ্যাত নবাব-সরকারের একশত তেত্রিশ খানি ফল, ফুল, গু 
সবজীর বাগান এবং কৃষিক্ষেত্রসমৃহ আমার সাক্ষাৎ কর্তৃত্বাধীনে 
থাকায়, কৃষি সন্বন্বীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও পরীক্ষ। 
করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল । বিশেষতঃ প্রিন্স সৈয়দ নসীর 
আলি মির্জা বাহাদুর এ কতক সম্পত্তির তদানীন্তন অভিভাবক 
থাকায়, এবং তাহার কৃষি ও উদ্যান বিষয়ে যথেষ্ট সখ থাকায়, 
আমার নান। বিষয় পরীক্ষা করিবার আরও সুযোগ হইয়াছিল । 
এজগ্ উক্ত নবাব সাহেব, ও বাবু হেমচক্্র ঈিত্র মহাশয়ের নিকটে 
আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ । 

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য যে, এই পুম্তকে বাহু? 
লিখিত হইল, তাহাই যে অব্যর্থ তাহ! আমি বলি ন1, কেনন। 


/০৩ 


দেশ কাল বিশেষে ফল বিভিন্ন হইয়া থাঁকে। আমি যে 
প্রণালীতে কার্য করিয়৷ সফল প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই প্রণালী 
দারা অপরেও ষে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে 
ংশয় আছে। তবে, মুল শ্ত্র বা নিয়মগ্ডপির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া, দেশকাল বুঝিয়! কাঁধ্য করিতে পান্িলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে র 
দ্বারা সাধারণের উপকার দর্শিতে পারে, এই মাত্র ভরসা। 
এই পুস্তকে যে সকল সবজীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, 
তদ্বাতীত দেশী ও বিলাঁতি অনেক সবজী আজে, কিন্তু তন্মধ্ো 
অনেক বিলাঁতি সবজী আমাদের বাবহাঁরে আইসে না, এবং 
অনেক সামনা সামান্য দেশী শাক প্রভৃতির বিষয় সকলে আব- 
গত আছেন, এই কারণে সে সকল সন্জীর কথা ইহাতে উল্লেখ 
কর! গেল না। 
সহৃদয় পাঠক এই পুক্তক দ্বারা কিঞ্চিন্ম'ব্রও উপকার পাইলে 
আমার কয়েক বংদরের শ্রম সার্থক হইবে এবং অমি নিজে 
ক₹তার্থ হইব। 
স্্ীপ্রবৌধচন্দ্র দে। 


দ্বিতীয় সংস্করণের 


ম্বিশুন্তাঞ্সন্ম £ 


অনেক দিন পৃর্বেই সবজীবাগের দ্বিতীয় সংস্কণের আবশুক 
হইয়াছিল, কিন্ত নানা কার্ধা বিধায় হ্হা প্রকাশ হইতে বিলম্ব 
ঘটয়াঁছে। যাহা হউক ভগবানের কপার সকল বাধা বিদ্র অতিক্রম 
কারয়। দ্বিতীয় সংস্করণ সাধারণের হস্তে প্রদান করিলাম। 
এত অল্প দিবসের মধ্যে থে দ্বিনীম্ন সংস্করণের আবশ্যক হইবে, 
তাহা স্বপ্নে ভাধিতেও ভরসা হয় নাই। 

অনেক গ্রাহক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন ষে, 
এই পুস্তক দ্বারা তাঁহার! যথেষ্ট উপকার লাঁত করিয়াছেন । 
বাস্তবিক ইহাপেক্ষা। গ্রন্থকারের আর কি অধিক সৌভাগ্য 
হইতে পরে, তাহ। জানি না, এবং সে জগ্ত আমি তাহাদিগের 
নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । এতদ্বাযতীত, যে সমুদাঁয় সংবাদ ও সাময়িক 
পত্র সকল আমার পুস্তকের সমালোচনার আমাকে বন্ধুভাবে 
উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছেন, তাহারপ্িগের নিকটও আমি 


একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিলাম। 


এই সংস্করণে স্থানে গ্কানে কতক কতক পরিবর্তিত, কোথাও 
ব1 নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছি । কাধ্য-কুশল গ্রাহকগণ 
ষদি তাঁহাধিগের অভিগ্ুতার ফল আমাকে জ্ঞাত্ত করেন, ভাঁবি 
সংস্করণে তাহ] সন্নিবেশিত করিতে চেষ্ট। করিব । 


কলিক।তা, 


] জীপ্রবোধচন্দ্র দে। 
১লা বৈশাখ, সন ১৩০৬ সাল। 
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প্রথম অধ্যায় । 


(১) 

সব জীব'গের কন্য বারোমেসে' জমী আবশ্যক | যে জমীতে 
বারোমাসই আবাদ হইতে পরে তাহাকে বারোমেলে,-যে জমীতে 
বরে দুইবার আবাদ হইতে পারে তাহাকে “দো-ফসলে'-- 
এবং যে ক্মীতে একবার মত্র আবাদ হইতে পারে তাহাকে 
“এক-ফসলে' জমী কহে। বর্যার নুন্যাধিকাবশতঃ জমীর 
শেণী-নির্দেশ হইয়া! থাকে । অতিরিক্ত জল জমিয়া যে জমী 
অগ্রহায়ণ বা পৌষ মান পর্য্যন্ত ডুবিষ! থাকে, তাহাই “এক-ফসলে' 
জমী, কারণ তাহাতে একটা মাত্র ফসলের আবাদ কর চলে । 
“ভাছুই” ফসল যে জমীতে জন্মিয়া থাকে, তাহাকে “দো-ফপলে! 
জমী বলা যায়। যে সময়ের যে সবজী, তাহা যদি উৎপন্ন করিতে 
হয়, তাহা হইলে বারোমান ঘে স্থানে আবাদ করা চলিতে, 
পারে, একধপ স্থান নির্বাচণ না করিলে সমূহ বিপত্তি 
ঘটবার সম্ভাবনা । ইহ! প্রতিনিয়তঃ পেপা যায় যে, সামান্ত 
বৃষ্টপাতেই অনেক জমী: ডূবিয়া যায়, কিম্বা বৃষ্টির অল্পত1- 
প্রধুস্ত নীরন ও কঠিন হইয়া ফদলের অনিষ্ট করিয়! 


থাকে। 


২ সবজীবাগ । 


জমী-নির্বাচন সম্বন্ধে আরে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । জমীর মধ্যে বিস্তৃত “আওতা, 
বা ছায়া না থাকে,_জমী অব্িতিক্ত উচ্চ বা ভোবা ন! হয়, 
এবং অতিরিক্ত বর্যার স্ময়ে ক্ষেত্রে যেভল জঞ্চিত হয়, 
তাহা! অনায়াসে নির্গত হইয়ী যাইতে পারে, তাহার 
উপায় করিতে হইবে । এজন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে অথবা 
ঢালু-দিকে পগার কাটিয়! দেওয়া উচিত । এতদ্যতীত, ক্ষেত্রের 
সন্নিকটে জলের আয়োজন বাঁখিতে হইবে, কারণ সবজীক্ষেত্রে 
প্রায় সর্বদাই জলের আবশ্যক হইয়। থাকে । ক্ষেত্র হইতে 
অধিক দুরে পুষ্করিণী বা কপ থাকিলে তাহা হইতে জল তুপিযা 
ক্ষেত্রে আনিতে অনেক খরচ পড়ে এবং অনেক সময়ও 
পরিশ্রম নষ্ট করিতে হয়। 

গে মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্গণ অনেক সময়ে সবজী- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়। থাকে, সুতবর'ং 
তাহাদিগের উপদ্রব হইতে কফসলকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্রের 
চারিদিকে ৩৪ হন্ত উচ্চ করিয়া বেড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। 
এই বেড়া বাঁধার জন্ত মেন্দি, ভো,রগ্া', রাংচিত্রা। কামিনী 
ডুরেণ্ট। শ্রস্ৃতি গাছ বিশেষ উপধোগী । এই সকল গাছ শীত্ব শীপ্র 
বাড়িয়া উঠে এবং যতই ছণাটিগনা দেওয়! যায়, তত ঘন হইয়! 
থাকে । জিওল গাছেও উত্তম মজবুদ বেড়া হইয়া থাকে 
এবং ইহার বয্মোবৃদ্ধিসহকারে কাওও সুলতা প্রাপ্ত হইলে, 
বেড়া অধিকতর মজবুদ ও দৃঢ় হয়। উল্লিখিত গাছ সক 
রোপণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয না, অথব! তাহা ব্যন়- 
সাপেক্ষও নহে। বর্যাক'লে উহাণদিগের শাখা কাটিয়া আনিয়। 


সবজাধাগ। ্ 


জমীতে পুতিয়! দিলেই একমাসের মধ্যেই শাখা প্রশাখা 
বাহির হইপ্লা থকে । তখন তাহাদিগকে চেরাঁবাশ বা কঞ্চির 
দ্বারা বাধিয়! দিতে হয়। 

ক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা 
উচিত। সাধারণতঃ এদেশে বৎসর মধ্যে তিনটা! ফদল 
জন্মিযা থাকে? শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ধী--এই তিন পতুতেই ফসল 
গণকে বিভাগ করা যায়। কপি, শালগম, গাজর, কীট, মূল! 
সীম, পেয়াজ, রধুণ, মটর, ল.উ, গ্রাহৃতি শীতকালের তরকারী । 
কুমড়া, ঢে'ড়ল, কুপ্ি-বেগ্তণ, পটোল, নটে ও ডেঙ্গো-শাক প্রভৃতি 
শ্রীক্ষকালের তরকারী, এবং উচ্ছে, চিচিঞা, ধুন্দুল, বিঙ্কে 
প্রভৃতি বর্যাকালের তরকারী । একহ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বারোমা 
দখঞ্জীর আবাদ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না, অধিবস্ত 
এক ফসলের সমগ্ক সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ না হইবার দরুণ পরবর্তী 
ফসলের আবাদ করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। এই 
সকল কারণে তিন সময়ের ফসলের জন্য তিনটা স্বতন্ত্র স্থল 
নির্ণিষ্ট থাকা আবশ্যক । অবিশ্রান্ত একই ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ 
আবাদ করিবার পক্ষে আর একটা আপর্তি_--গুরুত র আপত্তি 
এই যে, এক আবাদ শেষ হইবার পরে অপর আবাদের জন্য 
জমী প্রস্বত করিবার বিস্তৃত সময় পাওয়। যায় না। এক 
আবাদ উঠিয়া যাইবার পরে তড়াভাড়ি বশতঃ যে কোন 
প্রকারে জমীর পাট করিয়া দ্বিতীয় খার ফলল বুনিলে আশা- 
জনক ফললাভ করিতে পারা যায় ন। এক ফসল উঠিক্। 
গেলে, অন্ততঃ একমাসও সেই জমীকে বিশ্রাম দিয়, পরে যখা- 
বিধি পাট করণাস্তর দ্বিতীয় ফসলের আবাদ করিতে হয়| 


৪ গবজীবাগ । 


এই সকল কারণ অতিশর সামান্ বোধ হইলেও, "অবশেষে থে 
ইহাই লাভ ও ক্ষতির মুলীভূত কারণ হুইয়৷ থাকে, তাহা 
অভিজ্ঞ বাক্তিমাত্রেট বুঝিয়। থাকেন । 





অবতরণিকা। 
(২০ 

এই প্রস্তাবে আমারা দেখিব বেজমীর উর্বরা-শক্তি কি 
উপায়ে বৃদ্ধি করিতে পার। যাব! ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সার 
প্রয়োগ করিলে ও বারম্বার হলচালন। করিলে ক্ষেত্র শন্যশাপিনী 
হইয়। থাকে সতা, কিন্ত তাহ! পবের কথা। কি উপায়ে জঙ্গীর 
স্থায়ী উপকার হইতে পাবে, অগ্রে তাহাই বিবেচ্য। 

বর্ধার জল ক্ষেতে অধিকক্ষণ না! আটকাইয়া থাকে, 
ইহারই প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জমী সমতল 
হইলেই যে উহা! উংকুষ্ট হইল, এপ মনে কর? বিষম ভ্রম, 
কারণ সতমঙগ জমীই অধিকতর জথন্ত হইবার সম্ভাবনা । সমতল 
মীর জল নিকাশ হইতে না পাইয়া, ক্ষেত্র মধ্যেই শোবিত 
হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন তাহীর উত্তাপ হণস প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে 
শৈত্যতার আধিক্য হম্ব। নিয়তল জমীতেও উত্তাপের অল্পত৷ 
প্রযুক্ত সবজী ভালরূপে জন্মিতে পারে না! এই জন্য 
বলি, সমতলতাই জমীর প্রশংসা-পত্র নহে। জমীকে ঢালু 
ব1 গড়েন করিতে হইবে কিন্তু উহা! অতি সাবধানে ও বত 
সহকারে কর] উচিত। প্রথমতঃ মুদ্ভিকার গঠন পরীক্ষা রিয়া, 
ততৎপরে কিরূপ ঢালু তাহার পক্ষে প্রয়োজন, তাহ! স্থির কক্সিতে 
হইবে। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় হাক্ধা ও জলশোষক 


সধ্জীবাগ। ৫ 


৫০:০৪৪) তাহাকে প্রতি ১০০ ফুটে ১ ফুট ঢালু করিতে হইবে, 
কিন্ত কঠিন ও এ'টেল-মাটি-বিশি্ জমীতে প্রতি ১৫* ফুটে 
১ ফুট নাঁমাইতে হুইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে জমীর 
উপরিভাগে জল সঞ্চিত হইবার আর তত আশঙ্কা থাকে ন।। 
তৎপরে, জমীর নিয়-মৃত্তিকার (9৮১-৪০]) প্রতি লক্ষ্য করিতে 
হইবে। কেবল উপরি-স্তরের (9০:%০-8০$]) ৪1৬ ব 
৮ ইঞ্চ মাটির অবস্থা! দেখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কোন মতে 
কর্তব্য নহে। অনেক স্থলে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, উপরের 
মাটি ভাল অথচ একফ,ট নিয়ের মৃত্তিকা এতই এ'টেল যে 
তন্মধো জগ নামিক্না আর অধক দূর নিয়েযাইতে পারে ন।, 
গগুতরাং জমী সর্বদ। শিক্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতে উত্তাপের 
অতাব উপলব্ধি হর । নিয়স্তরের মাটি যে কেবল এ'টেল 
হইতে পারে তাহ! নহে, বালুকাময় হওয়াও অসম্ভব নহে। 
নিরস্তরের মাটি বালুকাবিশিষ্ট হইলে উপতি-স্তরের মাটিতে 
অতি সহজেই রসাভাব হয় । 

ক্ষেত্রের মুক্তিকা ২।৩ ফুট গভীর করিয়! কোদালাইয়। ও 
বারম্বার উলট-পালট করিয়া লইতে পারিলে জমীর অবস্থা] 
আনেক উন্নতি হইঙ্ে পারে। এ দেশে কিস্ত এত গভীররূপে 
মাটির পাট করিবার প্রথ! প্রচলিত নাই । ষে ক্ষেত্রে শৈত্য- 
তার ভাগ অধিক এৰং উত্তাপের ভাগ অল্প বানাই, তহা 
খনন বা উলট-প:লট করিয়া তবে তাহাকে স্থায়ীরূপে সবজী 
ক্ষেত্রে পরিণত করা উচিত, নতুবা! নিযগ্করের দোষে উপরি- 
ভাগের হ.টিও নিট হুহয়। থাকে | % 

€ মও্রণীত “কৃষিক্ষেতরে' এ বিষয়ে বিসদৃশ ভাষে লিখিত হইয়াছে 


৬ সব জীবাগ 1 


মৃত্তিকায় জল-ধার্ণা-শক্তির তারতম্য বুবিষ! জমীকে ঢালু 
করিতে হইবে, একথ! পূর্বেই এক প্রকার বলা গিয়াছে । মাটি 
যতই আলগা! থাকিবে ততই উহ! রসযুক্ত হইবে । কঠিন ও 
ঢেলা-বিশিষ্ট ভইলে শু ও নীরস হইবে। 





অবতবণিকা । 


(৩) 
আবাদ করিবার পুর্বে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রে গাছ বসাইবার অন্ততঃ একমাস 
পূর্বে জমী উত্তমরূপে চধিয্া ও মাটি চূর্ণ করিয়! রাখিতে 
হইবে। বিশ্বানী বীজ-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পূর্বেই বীজ ক্র 
করিয়। রাখিতে হইবে । কোন কোন বীজ-বিক্রেত। জঘন্ত ও পুরা” 
তন বাঁজ বিক্রয়" করিয়া! থাকে এবং সে বীজ ভালরূপে জন্মে ন! 
অথব। জন্মিয়াও আসশাপ্রদদ ফল প্রদান করে না। গ্ুলভমুল্যে 
বীজ পাইবাঁর আশায় অজানিত ব্যবসায়ীর নিকট হুইতে, 
বীজ খরিদ কর! কোন মতে কর্তব্য নহে। এবিষয়ে কার্পণ্য 
করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্থ ও নিরাশ হইতে হয়। এই সকল 
কথ! উপেক্ষা কর অব্যবসায়ীর কার্য । 
সব জীক্ষেত্রে সর্বদাই জলের আবশ্যক হুইয়া থাকে, একারণে 
ক্ষেত্র মধ্যে জলের বিশেষ বন্দোবস্ত রখ! উচিত । পুষ্করিপী হইতে 
জল ভুলিয়। ক্ষেত্রে দিতে হইলে ছে'চের জনা আবশ্যকমত সীউনি 
ক্বাথিতে হইবে। পয়ঃপ্রণালীর ছার! পুফরিণীর সহিত ক্ষেত্রের 
সংযোগ রাখাঁও বিশেষ প্রয়োজন । 


সথ.জীবাগ। রদ 


কুপ, পুক্ষরিণী ও নদীর জলের মধো তারতম্য আছে। কুপ 
মধ্যে বার বা আলোক যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিতে পানে 
না, একারণে উহার জল তাদৃশ ফলবতী নহে। কুপের জল 
নিশ্চল, ঘন ও ভারি। তবে, থে প্রদেশে কুপ ভিন্ন উপায়াস্তর 
নাই, এবং যধন তাহ! ব্যবহার করিতেই হইবে, তখন উহাকে 
সংস্কার করিয়। লওয়া উচিত, এবং সেই সংস্করণ কারও যে 
বিশেষ ব্যয়-ব1 শ্রম-সাপেক্ষ তাহা নহে। কুপের জল কিয়ৎক্ষণ 
বায়, ও আলোকের সংস্পর্শে আসলে উহার অনেক দোষ 
ক্ষালন হইয়। থাকে। যদি ছুই চারি কলদী জলের আবশ্যক 
থাকে, তাহ! হইলে কৃপ বা ই'দারা হইতে জল উঠাইয়া বিস্তৃত 
গামলায় ছুই এক ঘণ্টাকাল রাখিয়। দিলেই উহার সংস্কার হইল, 
কিস্ত অধিক পরিমাণে জল তুলিয়৷ ক্ষেত্রে সেচন করিতে হইলে, 
এ উপায় দ্বারা সফল-কাম হওয়া অসম্ভব। এজন্য আমাদিগের 
মতে, ক্ষেত্র কৃপের সন্নিকটে হইলে, কৃপ হইতে ক্ষেত্র পর্যযস্ত 
যে নাল! কাটিতে হইবে, তাহ! অনেক দূর ঘুরাইয়! আন। 
উচিত। এরূপ করিলে, জল ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিবার পূর্বে, 
অপেক্ষাকত অধিকক্ষণ বায়ু ও রৌদ্রের বা আলোকের 
সংস্পর্শে থাকিতে পায় এবং তাহাতে তাহার স্বভাবের বিশেষ 
পরিবর্তন হয়| 

পু্করিণীর জল অপেক্ষাকৃত হাল্‌ক1 এবং চঞ্চল, হুতরাং 
উহাই ক্ষেত্রের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্ত যথায় জোৌতখ্িনীর জল 
সহজপভ্য। তথাপ্ন অন্ক কোন জল ব্যবহার ন1 করাই উচিত।. 
নদীর দল সতত চঞ্চল, এবং নান1। দেশ, নানা স্থান অতিক্রম 
করিক্প! আলিবার হেতু উহ্বার সহিত অনেক সার পদার্থ মিশ্রিত 
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থখাকে। এতদ্বাতীত নদীর জল শ্মভাবতঃই খনিজ পদার্থনংযুক্ত 
খনিজ পদার্থ ক্ষেতের পক্ষে বিশেষ উপকারী । এই লক 
কারণে নদীর জল চাষবাসের পক্ষে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীক্ন। 
মনগষ্যে যেরূপ নদীর জল পান করিয়া বা তাহাতে স্নান করিয়া 
আরাম অনুভব করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ করিয়া থাকে । 
ক্ষেত্রে নদীর জল সেচন করিলে যে কেবল উহাতে বর্তমান 
ফসলেরই উপকার হইয়া থাকে, তাহ! নহে। ক্ষেত্রে নদীর 
জল প্রবেশ করিলে, সেই জলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুরূপে 
অনেক সার পদার্থ আসিয়।' যাঁটিতে সংযোজিত হইয়া ক্ষেত্র 
স্থায়ী উন্নতি বিধান করিয়া থাকে | শআ্োতের জলের সহিত বিমি- 
শ্রিত হইয়া যে মাটি ক্ষেত্রে আদিয়। পড়ে তাহাকে 'পলি' কছে। 

ক্ষেত্রকে উর্বার কবিবার জন্ত নানাবিধ উপাঁয় অবলম্থিত 
হইয়া থাকে, কিন্তু সে কার্ধ্য যাঁহাতে সহজেই সম্পাদিত হইতে 
পারে, সেই বিষয়েরই এস্বলে আলোচনা করিব। পতিত 
ও আচট.-জমী হইলে তাভাকে উত্তমরূপে জঙ্গলমুক্ত করতঃ 
কোদাল দ্বার! প্রথম একবাধ কোপাইয়। মাটি উল্টাইয়া দিতে 
হইবে। তদনস্তর ৮১০ দিবস পরে অর্থাৎ যখন মাটির প্লস 
কিয় পরিমাণে শু হইয়া আসিবে, তখন পুনরায় কোরাল 
দ্বারা সেই মাটির চাপ সকল তআঙ্গিয়া দিয়া, পুনরায় অমী 
কোপাইতে হইবে । এই রূপে মাটি যতই উলট.-পালট, করিয়া 
দেওয়া যায়, ততই জমী উব্্বর! হুইয়! উঠে এবং সেই সঙ্গে 
মাটিও চূর্ণ হুইয়! যায়। ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। 
এক ব। দুই দ্রিনের মধ্যে জমীকে বারম্বার কোদাল দ্বারা কোপা- 
ইস! বা লাঙ্গল দ্বারা চষিষ্ চর্ণ করিলে তাদৃশ উপকার হয় না, 
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কেন না, ইহাতে সমুদয় যুত্তিক। অধিকক্ষণ বাতাস বা কুর্যঃ।- 
লোকের সংস্পর্শে থাকিতে ন! পাওয়ায়, কেবল উপররিভাঁগের 
মাটিরই কথঞ্চিৎ উপকার হইয়া থাকে। 

এ'টেপ-মাটিকে হাল্কা করিতে হইলে, তাহাতে বালি- 
মাটি, পাতা-সাঁর, পলি, ব1 প্রাণীজ টা কা-সাঁর প্রদান করা 
উচিত । কিন্তু ফসল বুনিবাব অব্যব্িত পূর্বে জমীতে টাট.কা-সাঁর 
প্রদান করিলে ক্ষেত্রে নানাবিধ কীট জন্মিরা ফসলের ক্ষতি করে। 

নিতান্ত বেলে-মাটির স্বভাব পরিবর্তন করিয়া! দো-অ"শ 
করিতে হইলে, তাহাতে আবশ্যকমত এ'টেল-মাটি সংযুক্ক 
কর| আবশ্যক । বেলে-মাটির সহিত পুষ্করিণীর পণাক-মাটি 
মিশ্রিত করিলে একদিকে যেরূপ উহ হালক1 হয়, অন্য 
দিকে সেইরূপ ফলশালিনী হইয়া থাকে | 

বাগানে জমীর পরিমাপ অল্প হইলে, এ'টেল বা বেলে-মাটির 
স্বভীব পাঁরবর্তন করিয। 'বারমীসে' বা সীধারণ ফদলোপাঁষৌগী 
করিয়া! লওয়! আবশ্তক, কিন্তু জমীর পরিমাণ অধিক হইলে 
এরূপ আড়ম্বর করিয়। মাটির সংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, 
স্থারণ সেই সকল জমীতে যে ফসল জন্মিতে পারে, তাহারই 
জন্য উহ! শ্বতন্ত্র রাখিলেই চলিতে পারে | 

এটেল-মাটি সুস্্স পরমাণুবিশিষ্ট বলিয়া অনেক দিন পর্যন্ত 
উহার মধ্যে রস সঞ্চিত থাকে) সুতরাং উহাতে শীত ও গ্রীক্ষ 
কালেও ফনল জন্মিতে পারে, কিন্ত ধর্ধাকালে শীপ্র গল 
শুক হইতে ঘ। পারিনা, জমীকে অত্যন্ত আর্র করিয়া রাঁখে। 
আাদ্রতার আধিক্যবশতঃ ঘুন্তিকায় উত্তাপের অভাব হয়, 
"্ুতরাং উত্তাপের অল্পত! বা অভাববশতঃ ফসলও সমধিক 
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আশাজনকরূপে জন্মিতে 'পারে না। “অন্যদিকে আবার 
বেলে-মাটি এত শীগ্র নীরস হইয়। পড়ে যে, শীতকালে ও 
গ্রীষ্মকালে ধুলাবৎ হইয়া যায়। ইহাতে ফসলের বিশেষ 
ক্ষতি হইয়! থাঁকে, কিন্ত মাটি দে-নাশ হইলে তাদৃশ ভয়ের 
কোন আশঙ্কা থাকে না। 


অবতরণিকা । 


(৪) 

একই জমীতে বারমাঁস আবাদ না করিয়! ভিন্ন ভিন্ন খতুর 
ফলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জমী নির্দিষ্ট রাখিতে পাদ্ধিলে ভাল 
হয়। জমীতে আবাদ হইলেই তাহার কিছু না কিছু 
সারাংশ ভ্রান হইয়। থাকে, সুতরাং উপযুণপরি তাহাতে আবাদ 
করিলে শীঘ্ব উহা হীনতেজ হইয়া পড়ে। একটি ফর্পল 
উৎপন্ন করিয়! লইয়], যদি সে জমিকে পর বৎসর পর্য্যস্ত পতিত 
রাখা যায়, তাহা হইলে মুক্তিক1 বিশ্রাম পায়, এবং সেই অবঙ্গরে 
রৌদ্র, বায়ু ও শিশিরের সংস্পর্শে, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও,- 
অনেক পরিমাণে উহা পুর্বাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে । ইহা স- 
রাচৰ দেখা যাঁর যে, কষকগণ অবিশ্বাস্তভাবে জমী হইতে ফসল 
উৎপন্ধ করিয়া উহাকে একেবারে অকর্মমণ্য করিয়া ফেগে, 
অবশেষে সে জমী পরিত্যাগ করিয়া? অন্য জমীর অন্বেষণ করে। 
কিন্ত জমীকে বিশ্রীম দিলে আর সেরূপ ঘটিবার কোন সঙম্ভারন। 
থাকে না। কয়েকমাপ জমী পতিত থাকিলে একদিকে যেন 
তঙ্জন্য খাজানার দায়ীক হইতে হয়, অন্যদিকে তেমনই পরবর্জ 
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ফসলের দ্বারা তাহাপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইবার আশা 
থাকে কেন,-অধিক লাভ হইয়া থাকে । 

সকল জমীই এক ফসলের পরে যে পতিত রাখিতে হইবে 
তাহার কোন আবশ্যক দেখি না। যে জমীতে নগণ্য শাক 
সবজী জন্নিক্বা থকে, তাহ! পতিত রাখিবার আবশ্যক করে 
না। তলে, যে জমীতে আয়কর, মুল্যবান ও উপাদেয় তরকারীর 
আবাদ করিতে হইবে, সে জমীকে পতিত রাখা নিতান্ত 
প্রয়েজন। 

এ প্রকারের অনেক জমী অ'ছে, যাহাতে সুচারুরূপে 
কোন কমল জন্মে ন।। কিন্তু দেই জমীকে উর্বর করিবার জন্য 
তাহাতে নানাব্ধি সাঁর প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এবম্প্রকারের 
জমীতে চুণ প্রদান করিলে মাটির অনেক দোষ সংশোধিত 
হইয়া যাঁর ও মাটি উর্বর] হইয়া থাকে । এততম্বযতীত চ,গ 
দ্বার) এটেল মাটি আল গ! হইয়া থাকে | * 

ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দ্বিলেও উহার অনেক, 
প্রাকৃতিক উন্নতি হইয়া! থাকে এবং উহ! যে রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফল, তাহা বল। বাছুলা। ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জালাইতে 
হইলে প্রথমতঃ জমীকে একবার কোপাইয়া, পরে তাহার 
স্থানে স্থানেশশুক তৃণ জঙ্গলাদি একত্র করিয়া আগুন দিবে। 
সেই সকল জগ্জালাদি যাহাতে, প্রজ্ঞলিত ন1 হইয়া, গুমাইয়া 
গুমাইর়া পুড়িতে থাকে, সে জন্য নেই স্তুূপের উপরে ও যধ্যে 
কাচা ঘাস জঙ্গলাদি মিশাইয়! দিতে হয়। ত্ত,প-স্থিত সমুদা় 
জঞ্জালই শু থাকিলে উহ! সহভেই জলিয়া! উঠে, কিন্ত উহাকে 

জ মতপ্রণীত “কৃতিদ্ছেত্র” দেখুন | 


১২ সবজীবাগ। 


মাইয়া পুড়িতে দিলে, এবং অর্থ দগ্ধ হইলে সেই অগ্নিকুণ্ড 
জলদ্বার। নির্ব(পিত করিয়া দিলে, ষে অংশ অবশিষ্ট থাকে, 
তাহা পুর্ণদগ্ধ ভশ্ম অপেক্ষা অধিকতর মুলাবান্। এজন্য 
সুপ জ্বালাইবার সময় তথাক্স ক্ষেত্রস্বামী বা তাহার কোন 
প্রতিনিধির উপস্থিত থাক বিশেষ প্রয়োজন । ক্ষেত্র মধ্যে 
অধিকক্ষণ বা অতিরিক্ত পরিমাণে আগুণ জলিলে আর একটা 
অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা এই যে, মৃত্তিকাস্থিত অনেক সারাংশ 
পুড়িয়। যাঁয়,-মৃত্তিকা লালাভ হইয়? যাঁয়। 

জমী পুড়াইয়া দিলে তাহার আর কি উপকার হইফ্কা 
থাকে এবং কেনই বা তাহা হন, এক্ষণে দেখা ষাউক। জমী 
পুড়িয়। গেলে, উহার মধ্যস্থিত কাট, পতঙ্গাদি বিনষ্ট হইয়। 
যার, ক্ষেত্রের ছুধষিত বায়ু সংশোধিত হয়, এবং মৃত্তিকা 
কার্বাণের ভাগ বদ্ধিত হইক্) নাইট্োোজেন ও আঁমোনিয় 
উদ্বীতে আকৃষ্ট হয়, তন্নিবন্ধল ক্ষেত্রের সমূহ উপকার হইস়্। 
থাকে । 





শে 


অবতরণিকাঁ | 
(৫) 
সরজীবাঁগে সাধারণতঃ গেশালা বা অশ্ব-শাঁলার আবর্জনা, 
খৈল, লবণ, অস্থিচর্দ এবং সব.জীসার ব্যবহার হইব থাকে । 
প্রত্যেক সারের কার্য সতন্ত্র, সুতরাং সতন্্রভাবে তাহার আলো- 
চন1 করিতেছি। কিন্ত এস্কলে পৃর্ব্বেই বপিয়া রাখিতেছি থে 
গো, অশ্ব, ম্যোদির ম্লসুত্র ও খৈল উত্তম রূপে না পচাইয়। 


সায় । ১৩ 


কোন ফপলে বাবহার করা উচিত নহে । এ সকল সম্-আনিত 
প্রাঈীজ-সার ব্যবহার করিলে ক্ষেত্র নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির 
জকর হইর] উঠে। অনেকে ক্ষেত্রে চারা রোপন ব! বীজ বপন 
করিবার অবাবহতপুর্ধে মৃত্তিকার সহিত সার মিশ্রিত করির়! 
থাকেন, কিন্তু ইহা দ্বারা যে ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়। থাকে তাহা বোঁধ 
হয় তাহাদিগের জানা দাই। প্রথমতঃ দেখ। যায় যে, উহ যত- 
দিন পর্যাস্ত না উত্তমরূপে পচিয়া যায়, ততদিন উদ্ভিদ শরীরে 
তাহার কোন কাঁ্য হয় না। দ্বিতীয়তঃ, নৃতনসার-প্রদত্ত-স্থানে 
চারা বলাইলে, সেই সার ত্পান্তর প্রীপ্ত হইবার সমন এগ্ডই 
উত্তপ্ত হুইয়। উচ্ঠে ধে, তাহাতে চার! গাছের সমূহ অনিষ্ট ঘটে। 
. তৃতীয়তঃ দেখা যায় যে, সেই সার পচিয়া উদ্ভিদের বাবহারোপ- 
ধোগী হইবার পূর্বেই গাছ অনেক বড় হইয়া! যার়। এইজন্য 
ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিবার সময়ে একদফ! স'র বিদ্ৃত করিয়া দিলে 
জন্মীর পাঁটের সময় মধ্যে মাঁটীর সহিত উহা মিশিয়! যায়। 
পরে, ফসলের সময় যদি আবার ক্ষেত্রে কোন সার দিবার 
প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উত্তম পুরাতন সার দিলেই চলিতে 
পারে। ক্ষেত্রে চার রোপন করিবার অন্ততঃ একমাস পূর্বে, 
খৈল ব| গবাদি পণ্ুর সার প্রদান কর! উচিত। অস্থিচূর্ণ বিগলিত 
হইতে ২৩ মাস ময় লাগে এবং তাহাও ব্ধাকালে। অন্য 
খতৃতে অস্থিচূর্ণ পচিয়া যাইতে অধিকওর বিলম্ব হয়। 
লবণ হার জর পোক। মরে এবং গাছের গোড়ার গোড়ায় 
তাযাধিক পরিমাণে লবণ প্রান করিলে, গাছ অতি জ্রতভাবে 
থাড়িয়া থাকে । লবণ সাধারণ সাররূপে গণ্য নহে। কোন 
ফোন ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকাদী। 


১3 সবন্জীবাগ । 


গো, অশ্ব, মেযাদির সার সজ্জীবাগের পক্ষে বিণেষ উপকা রী, 
কিন্ত উহা! ব্যবহার করিবার পূর্বে উত্তমরূপে পচাইয়! 
লইতে হইবে, একজন্য ক্ষেত্রের কোন নিভৃত স্থানে একটী 
গর্ভ কাটিয়া তন্মধ্যে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্তক। উক্ত 
সারের সহিত খণ্ড খণ্ড বিচালি বা ড় মিশাইয়া রাখিলে উহ! 
শীঘ্রই পচিয়। যায়। অনেকে গর্তের মধ্যে সার রাখিয়। মাটী 
চাপ! দিয়! থাঁকেন, কিন্ত ইহাতে সার পচিতে ধিলম্ব হয় এবং 
তন্মধ্যে উত্তাপ জন্মিয়া স্ত.প-স্থিত অনেক সারাংশ দগ্ধ হইয়। 
যায়। এজন্য গর্তের উপরিভাগে মাটা চাপ! ন। দিয়! 
উপরে বরং একটা চালা বাবিয়। দিলে অধিকতর উপকার 
দর্শিয়া থাকে । যদি চাল বাধিয়! দিতে অস্বিধা হয়, তবে 
€েই গর্ভের মধ্যস্থিত সারের উপরিভাগে ঝঁঁপ চাপা দেওয়! 
উচিত। উপরে চাপা না দিলে সারের জলীয় ভাগ. শুফ হয 
যান এবং অনেক সারাংশ সেই সঙ্গে উড়িয়! যায়। তাহার পরে 
ইহাও দেখিতে হুইবে যে, বৃষ্টির জলে সার সমুদায় না ধৌত 
হইয়া! চলিয়া যায়; এজন্য তাহার প্রতিরোধক স্বরূপ, হয় 
গণ্ভর চারিদ্রিকে মজবুত করিয়। আ'ল দেওয়া উচিত, কি 
গঞ্ভটা সার দিয় সম্পূর্ণরূপে ভরাট না করিয়া, সমতল জমী 
আধ হাত নিম্ন পধ্যস্ত ভরাট কর। ভাল । সারের হুক্মাংশেরই 
নূল্য অধিক, সুতরাং তাহ! যদি ধৌত হইয়া) চলিয়ঃ যায় 
তাহ! হইলে অবশিষ্ট যে ছিবড়। থাকে, তাার আর মূল্য কি? 

স্জী-সাবের মধ্যে ক্ষেত্রস্থিত লতা-পাতা, পুফরিণীর পানা 
ও শেওল। গ্রধান। এই সকল আগাছা ও আবর্জন। সংগ্রহ 
কগিস। জমীতে প্রদান করিতে পারিলে যে কত উপকার 


সাঙ্গি। ১৫ 


হয়, তাহা! বলা যায় না। পাস্তাসার অনেক স্থলে বাবহাব 
হয়, কিন্তু পানা! বাঁ দেওলা! কদাচ ব্যবহার হইতে দেখা যায়। 
অনেক পুগ্করিণীতে ইহ! প্রচুর পরিমাণে জন্মে, কিন্তু সার 
রূপে ব্যবহার নাই বলিয়। অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। পুক্চরিণা 
হইতে খন এই শেওল বা পান। পরিষ্কার কর। যায়, তখন 
উহাকে যগেচ্ছ।! ন] ফেপিয়! দিয়া, ক্ষেত্রের উপরে কেক দিবদ 
ফেলিয়া! রাখিলেই উহ] পচিয়) যায়। তখন জমীর উপরে 
হলচালন। করিলেই উহা! ম।টির সহিত মিশিয়া যাঁয়। 

অনেক সবজীর পক্ষে তরল-সার বিশেষ উপকারী । তরল- 
সর প্রস্তুত কর! বড় সহজ । গবাদি পুর বা পক্ষীদিগের 
মল-ূত্র সংগ্রহ করিপ্না. কোন বৃহৎ গামলায় রাখিয়া, তাহাতে 
প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হয়। এইরূপে ১৫। ১৬ দিবণ 
জলে ভিজিলে, একগাছি যষ্টির দ্বার! সেই সার়বিশিঈ জল ক্ষণ- 
কাল নাঁড়িতে হু্ন। তাহা হইলে জলের সহিত স'ব উত্তমন্ধপে 
গ্রণিত ও মিশিত হইয়! যায়। এইরূপে তরল-সার প্রস্থত 
করিয়া প্রথমাবস্থায় গাছের গোড়ায় দিলে, গাছের তেজ বুদ্ধি 
হয়, ও মধ্যমাবস্থায় দিলে ফসলের উপকার হয়। 

পোড়ামাটি অনেক সবজীতে আবশ্ঠক হয়। লোকের 
বাটিতে যে উন্ুন থাঁকে, তাহার মাটি গাছের গোড়ায় দিক] 
প্রত্যক্ষ ও প্রভৃত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যার। ছুই চাটি গাছের 
জন্য হইপ্ে উন্ুনের মাটিতেই কাঁধ্য চলিতে পারে, কিঞ্ত যে 
'শ্থলেক্জনেক গছি বা বৃহৎ ক্ষেত্রের জন্য পোড়ামাটির আবশ্যক, 
সেগ্ছলে উহ! স্বতদ্্রতাঙে তৈয়র করিয়। লইতে হইৰে । পোড়া 
মাটি তৈয়ার করিবার জন্য মাটির চাঁপ ড়া, জঙ্গল ও তৃণাদি স্তরে 


১৬ সবজীবাগ। 


সরে লাজাইতে হইবে | নিজের অভাব বুবিয়৷ পাঁজার আঁকার 
ছে।ট বাঁ বড় করিতে হুইবে। এ্রইরূপে মাটির চাপড়! ও 
জঙ্গলাদি স্তরে স্তরে সাজাইয়] যে পাঁজ। নিশ্মিত হইল, ভাহাকে 
উত্তমরূপে কদম দ্বার লেপিতে হইবে । সেই পাঁজার উপরে ও 
চারিদিকে কর্দমের প্রলেপ দিয়া পাজার নিয়মে আগুন 
জালাইয়া দিতে হয়। ক্রমে প'জার সমুদায় জঙ্গলাদি গুড়িয়! 
গেলেই, পোড়া-মাটি প্রস্তত হইল। পণজা পুড়িবার সময় আগুন 
জ্বলিয়া উঠিতে দেওয়া নিবিদ্ধ। কিন্তু যর্দি জলের! উঠে, তবে 
জলের ছিটা! দি! মেই শিখ! নির্বাপিত করিতে হুইবে। কুচ'রু- 
রূপে গুমাইয়া গুষাইয়1] পুড়িয়া যে পেড়া-মাটি তৈয়ার হয়, 
তাহা অমৃল্য। 

ঝুল ও ভূষা অনেক সময়ে আবশ্তক হুইয়া থাকে, এজগ্ঠ 
বাটাতে বা রম্ধনশালান যে ঝুল ও ভূ জন্মে, তাহা যত্রপহকারে 
সঞ্চয় করিয। রাখিলে, সময়ে সময়ে মবজীবাগানে অনেক কাঁজে 
লগিতে পরে। বাসগৃহ অপেক্ষা রন্ধনশালা ব কারখানার 
ঝুলের সারবত্তা অধিক, স্থুতর'ং শেষোক্ত প্রকারের ঝুলই 
আদরণীয়। আবার কোক-কয়লা-জাত ঝুল কাঁগ্রাম্সি-জাত ঝ.ল 
অপেক্ষ মূল্যবান। প্রথম প্রকারের ঝুলে শতকরা ২৮ হইতে 
৪৮ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে, এইজন্য ইহার এত আদর। আমি 
ইহা জলের সহিত গুলিয়। সব্জীক্ষেত্রে ব্যবহার কারয়। সময়ে 
সমন্ধে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। গাছের তগ্জ বুদ্ধি 
করিবার জনা হউক বা! গাছের শ্রী বৃদ্ধি করিহার জন্যই হউক, 
অথব! ফসলের আঁকার ব1 পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যই হউক, ইহ। 
বাযবহ!র করিলে যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে, তাহার 
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কোন সন্দেহ নাই। ঝুল ও ভুষাঁ এতই হালকা! যে, সহজে 
উহা? জলের সহিত মিশিতে চাহে না, এজন্য উহাকে 
একথগ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া, তাহার সহিত ভারি একটা প্রস্তর 
ঘা ইষ্টক থণ্ড বণধিয়1 জলের গ্রামলায় ফেলিয়া দিতে হয়। তখন 
আর সেই তৃষা ভাসিবার স্থযোগ না পাইয়। অল্পক্ষণ মধ্যেই 
জলে ভিগ্জিয়া যাইবে, পরে আবশ্যক মত জলের সহিহ মিশাইয়া 
ব্যবহার করিতে হইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
তচীল্কা ও স্প্ভি। 


কার্যে সুবিধার জন্য পরিমিত আঁকাঁরে যে জমী বিভক্ত ও 
আলবেষ্টিত করা যায় তাঁহাকে চৌকা কহে। উদ্যানস্ষামীৰ 
উদ্দেগ্ত এবং ক্ষেত্রের পরিমাণান্পারে চৌকাঁর আকার ক্ষুদ্র ব 
বৃহৎ হুইয়! থাকে । অধিক পরিমাণে এক এক প্রকারের সবজী 
উৎপন্ন করিতে হইলে, চৌকার আকার বড় হওয়া আবশ্তক। 
নতুবা ছোট ছোট চৌকাতেই কাজ চলিতে পারে। স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র তরকারীর জন্য এক একটী চৌকা! নির্দিষ্ট থাকা উচিত 
নতুব1 পাট ও পরিদর্শনের অন্বিধা ঘটিয়া থাকে । চৌকা-পদ্ধতি 
করিবার আর একটা উদ্দে্ত এই যে, ইহ*তে জন-মন্ুর খাঁটাইবার 
সুবিধা! হয়,_চৌকার পগিমাণান্সারে তাহাতে কত সার লাগিতে 
পারে, ছলমেচন করিতে কত মজুরি পড়ে,_-চৌকার উৎপর 
সামগ্রীতে লাভ কি লোকমান হইল,--এসব সহজেই হিসাব 
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কর| যাইতে পারে । এতত্বাতীত চৌক! দ্বার বাগাঁনেরও একটা 
তরী বৃদ্ধি হয়,_তাহা ও: অবিবেচনার কথা তাহা? নহে। চৌকা 
সমচতুবনৃবিশিষ্ট করা অপেক্ষ! ঈষহ লম্বা! করায় সুবিধা আছে। 
সমচতুর্বাহু অর্থে ক্ষেত্রের চারিটী বাঁছু সমান বুষ্বায়, আর ল্ঘ। 
বিলে, বিপরীত ছুই বাহু ষে মাপের, অপর বিপরীত বাহুদয়ের 
পরিমাণ তাহাপেক্ষ। বড় কিন্বা ছোট । লম্বা-চৌ কর প্রাস্ত- 
ভাগ হইতে কাধ্য আরম্ভ করিলে যতটুকু কাজ হয়, তাহ! পুরাপুরী 
হইতে পারে, কিন্ত স্থবৃহৎ সমচতুবাণহুবিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা 
অনেক সময়ে সুবিধা হয় না। বেগুন, পটোল, কপি গুভৃতি 
যেসকল গাছের আয়তন বড় ভাহাদিগের জন্য চৌকা-প্রথা 
প্রশস্ত । 

চৌকাঁকে উপথণ্ডে বিভক্ত করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌক। 
হয় তাহাকে পটি কছে। মুলা, শালগম, গাজর, বীট, পেয়াজ ও 
নানাবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় শ'ক পটিতে ভাল জন্মে । ক্ষুদ্র ক্ষু্ পটিতে 
ইহংদিগের চাষ করিলে পাটের বিশেষ সুবিধা হয়। এই 
সকল ক্ষুদ্র জাতীয় ফসলের সর্বদা পাটের আবশ্তুক হইয়া থাকে। 
কিন্ধ ইহাদিগকে ষণ্দি পটির পরিবর্তে চৌকায় বসান যায়, তা! 
হইলে সেই ক্ষেত্রমধ্যে জন-ম্জুর প্রবেশ করিয়া! কাজ করিবার 
কালে অনেক গাছ পদদলিত হইবার সম্ভাবনা । পির পরিদাণ 
প্রস্থে তিন হাতের অধিক হওয়া! কোন মতে কর্তবা নছে। দীর্ঘে 
দশ হইতে বিশ হাত পর্যন্ত করিলে চলিতে পারে। পটির 
প্রস্থ তিনহ' তের অধিক হইলে, জন-মজুরের! দীর্ঘ দিকের আজের 
উপরে বণিয়া পটির ম'বখাঁন পর্য্যন্ত হাভ পেছাইতে পারে 
না, কিন্ত যি ভিন হাতের অধিক প্রশস্ত ল। হয়, তাহা 
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হইলে মালিগণ পটির মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই সমস্ত কাজ 
করিতে পারে। এ সুবিধা ব্যতীত, পটর দ্বারা আরে! লান্ত এই 
যে, উহার মধ্যে আবগ্তকমভ জল পুরিয়া অনেকক্ষণ আবদ্ধ 
রাখিতে পারা যায়। 

চৌক। বা পটির যে অ'ল বাধিতে হুইবে, তাহ অন্ততঃ এক 
ফুট চওড়া হওয্া আবশ্তক। ইহাপেক্ষা কম হইলে মালের উপর 
দিয়। মাছুষে যাতায়াত করিতে পারে না, এবং যাতায়াত 
করিলেও আল ভাঙির! যায়, ও সময়ে সময়ে ফসলেরও অনিষ্ট 
হইয়া থাকে। 

চৌকার আল, মধ্স্থিত জমী হইতে ৩৪ ইঞ্চ, এবং পটির 
আল ছুই ইঞ্চ উচ্চ করিতে হইবে । আল একটু উচ্চ থাকিলে 
জর্মীতে জল আটক থাকিতে পারে। ক্ষেত্র মধ্যে জল ক্ষণকাল 
আবদ্ধ থাকিলে সমুদয় জলই মাটিতে শোষিত হুর, সুতরাং মাটি 
শীঘ্ব শুদ্ধ হয় না। জমীতে আল না থাকিলে, জলসে্চন কালে 
সম্দায় জল ক্ষেত্রমধ্যে সমভ'বে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়ে না, 
সুতরাং কোন স্থানে অধিক, কোন স্বানে বা অল্প জল পড়ে, 
আবার কোন স্থানে আদৌ পড়ে না । আল ন। রাখিবার পক্ষে 
আরো এক আপত্তি এই যে, জলসেচন কালে ব৷ বৃষ্টির জলে 
ক্ষেত্রের মাটি বিচলিত হয়, এবং উচ্চস্থান হইতে নিয়স্থ'নে 
গিয়। সঞ্চিত হয়, সুতরাহ তাহাতে ফসলের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। 

ক্ষেত্রমধ্যে ধেসকল চৌকাবা পট়ি করিতে হইবে ভা! 
যেন পরম্পর সংঙগ্ন হয়। অঅবিষৃষ্যভাবে এখানে-সেখানে চৌকা 
বা পটি করিলে, ফাধ্যকালে অনেক সময় নষ্ট হয়, “পরিদর্শনের 
আনু বিধা ঘটে, এবং মজুরী ও জপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়া যায়। কিন্ত 
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চৌক1 বা! পটিগুপি পরম্পর সংলগ্ন থাকিলে কেবল যে ক্ষেত্রের 
কার্য্ের স্থবিধ। হয় তাহ। বহে, ক্ষেত্রের শ্রী ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

ভেলি ও জুলি--পরম্পরের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভেলি 
তুলিলেই জুলি আপন। হইতেই দেখ। দেয়, এং জুপি কাটিলেই 
ভেলিও আপন! হইতে উৎপন্ন হয়। চৌকার মধ্যে নিয়মিত 
স্থান ব্যবধানে যে সরাসরি দীর্ঘ নালা কাট! হইয়া থাকে, 
তাহাকে জুলি কহে। অনেক গাছ আছে, যাহাদিগকে সমতল 
ভূমি হইতে কথঞ্চিত নিয়ে বসাইলে তাহাদিগের উপকার 
হয়। এই জন্যই জুলি কাঁট। হইস্স। থাকে । আবাঁর অনেক 
গাছ আছে, যাহারা অতিশয় আদ্রত। সহা করিতে পারে না । 
এজন্য তাহাঁদিগের জন্য অপেক্গীকত উচ্চ স্থানের আবশ্যক, 
সুতরাং ইহাপিগের জন্য ভেলি তুলিয়া দেওয়। প্রয়োজন । 
জুলির বিপরীত ভাঁবই ভেলি, অর্থাৎ জুপির জন্য যেমন সমতল 
মাটি কাটিয়। ন।ল! প্রস্তুত করিতে হয়, ভেপির জন্য তেমনি সমতল 
জঙ্গীর উপরে পরিমিত স্থান ব্যবধানে বরাবর আলের ন্যায় মাটি 
উচ্চ করিতে হয়। এক্ষণে বোধ হয় পাঠক বুঝিয্না থাঁকিবেন 
ঘে, ছুই ভেলির মধ্যস্থিত নিম্ন খাদকে জুলি কহে। এ ছুই 
জুন্লন্ন মধ্যবস্তি ঘষে আল, তাহাকে ভেলি কহে। 

পূর্ব প্রস্তাবে বল! গিয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্রে পমভাবে 
জল সঞ্চালিত হয় ন।, কিন্ত জুলি থাকিলে তন্মধ্যে জল অনেক- 
ক্ষণ আবন্ধ থাকিয়া স্থানীয় মটিকে সরদ রাখে। 

জুপি ও ভেপি ক্ষেত্রের প্রস্থদিকে করিতে হয়, এবং ক্ষেত্রের 
অ্বা-ভাগের ছুই শেষাশে বরাবর একটী করিয়। জুপি রাখিতে 
হুইবে। পার্থ পির সহিত ক্ষেত্রমধ্যহিত অপর যাব্তীক় 
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জুলির সংযোগ রাধিতে হইবে » কারণ পার্থ ছথিত প্রধান জুণিঃ 
মধা দিয়া জগ আমির: ক্ষেত্রমধ্যস্থিত জুপিতে প্রবেশ করে। 
চৌক। কুড়ি হস্তে অধিক প্রণস্ত হইলে, প্রত্যেক কুড়ি হস্ডের 
উপরে এক একটী অতিরিক্ত জুলি কাটায়। দেওয়। আবশ্যক । 

পটির জন্ত জুলি বা ভেলির আবশ্যক হয় না, কারণ পটিওপি 
নিগ্গেই জুপিরূপে পরিগণিত হইতে পাবে, এবং তাহাত যে আল 
থকে তাহাকে ছেলি বপিতে পারা যায়। এস্থলে বলা বাহ্প্য 
ধে পটির ভেলি বা আলের উপর গাছ রোপিত হয় না। 

শশা, করলা, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কাকুড়, তরমুজ, লাউ প্রভৃতির 
বীজ রোপণের জন্ত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে ১০১২ ইঞ্চ 
বাধন বিশিষউ গর্তকে থাল1 ব! মাদা কহে। থাল! প্রস্তুত 
করিবার জলন্ত প্রথমতঃ নিদিষ্ট স্থানটাকে এক হাত বা পচ 
পো! গভীর করিয়া খনন করতঃ উহার মধ্যস্থিত মাটাকে উত্তম 
রূপে চূর্ণ করিম্মা তাহার সহিত আবশ্যকমত সার মিশাইতে 
হইবে। ততনন্তর সেই গর্ত বেইন করিয়। ৩৪ ইঞ্চ উচ্চ একটা 
মাটর আল দিবে। অ.লের মধ্যস্থিত মাটি আল হইতে ন! 
উস্চ হয়। অনেক গাছের জন্ত এই থাল। বিশেষ প্রয়োজনীয়। 





তৃতীয় অধ্যায় । 


অ 
জী £ 
যে নিন্দি& স্থানে বীজ হইতে চারা উৎপর করা যায় অথবা 
বধায় চারাদিগকে লালনপালন কর যায়, তাহাকে ভী 


কছে। সথানবিশেধে ইহাকে 'হাপর" কহিয়া! থাকে। 


২ সরজীবাগ। 


অনেক গাছের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইয়। দ্িজে অস্কুরিত হয় না, 
অথবা! অস্কুরিত হইয়াও যথোপধুক্ত পাটের অভাবে মরিয়া 
বার, এঞ্গ্ত ভ'াটীতে বীজ বপন কর হয়। বিশ্বৃত স্থানে 
বীজ বপন করিয়া তাহ।র তদ্দির কর! এবং চার1-প্রতিপালন 
কর! অস্স্ভব। বীজ অস্কুরিত কর। উদ্যান-কার্য্যের একটী 
প্রধান কার্য এবং তাহ! অস্করিত করিতে বিশেষ যন্ত্র ও পরিশ্রম 
করিতে হয়, স্থতরাং পররমিত স্থানে তাহা সহভে হইয। থ'কে। 

ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষেত্রন্বামী বা তাহার প্রতিনিধি যে স্থানে 
থ'কেন, তাহার সন্গিকটেই ভাটা স্থাপন করা উচিত, কারণ 
তাহ! হইলে সর্বনা ভ'াতী পরিদর্শন করিবার বিশেষ সুবিধা 
হুইয়] থাকে । শিশির, বৃষ্টি, রৌদ্র ও আলোক সমধিক পরিমাত? 
ভাঁটীতে লগিতে দিলে, বীজের ও চাঁবার অনিষ্ট হইবার 
আশক্কা থকে, কিন্তু ভটী নিকটে থাকিলে তাহাকে আবশ্যক- 
মত, শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র খাওয়াইতে পার+ যায়। ভশটার 
জন্য অতি সতর্কতার সহিত স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। 
স্থান নির্বাচন কালে কয়েকটা বিষয বিবেচ্য আছে। যে 
শানে ভাটা তৈয়ার করিতে হইবে, তাহ। যেন নিম্মতল না হয়, 
অথবা! তাহার সন্নিকটে জঙ্গল, জঞ্জাল স্তূপ, এবং ইঙ্টক ও 
রাবিশের রাঁশি না থাকে। ভাটার স্থান নীচু হইলে যে 
কেবল তথায় বধার জলীড়ায় তাহা নহে, জমীর শ্বভাঁবও 
আর্রর হুইয়! যায়। চারাগাছের পক্ষে শিক্ত বা রস।-জঙ্গী 
একবারেই অনিৰ্টকর। তাহার পর, ভাটার নিকটে জগ্তাল 
বা ইন্টকাঁদির স্তূপ বা জঙ্গল থাকিলে, তন্বধ্যস্থিত পোকাতে 
চারগছ খাইক়া ফেলে বাঁ কাটি। দেয়? সথতরাং একপ স্থান 


ভখটী। হও 


ছায়াবিশিষ্ট না হয়। অনেকে ছায়াবিশিই আগায় ভাটি 
স্থাপন করিয়। থাকেন, কিন্তু আমদিগের ভাহতে বিশেষ 
আপত্তির কারণ এই যে, ছায়াতে গাছকে রুগ্ন ও ক্ষীণ করে। 
অবাধ কৃুর্ধ্যালোক ও বাতাঁসই গ.ছের প্রাণ; সুতরাং ইহাক় 
অভাবে গাছ ধে রুগ্ন হইবে তাহ'তে আর আশ্চর্য্য কি? 

উপ্রিখিত কয়েকটী বিধয় মনে রাখিয়া ভাটির স্থান নির্দেশ 
করিতে হইবে। ভবটি দীর্ঘে যত বড় হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, 
তবে বিণ হ'তের অধিক ন। হইলেই ভাল, কিন্তু প্রন্থে হই ব1 
আড় ই হাতের কিছুতেই অবিক হওয়া উচিত নহে। 

ভশাট-পরিমাঁণ-জমী লই, ত'হার চতুফোৌঁণে চারিটি খেোঁট 
বাঁ কাঁটি পুতিয়। দড়ির সাহায্যে চতুর্দিকে রেখাটানিতে হইবে॥ 
তদনন্তর রেখার মধ্যস্থিত জঙগীর পাঁচ ছয় ইঞ্চ মাটি কাটিয়া 
ও তুলিয়! ফেলিয়া, তাহার মধ্যে ঝাম! বাখেয়। বিস্বৃত করিয়! 
দিতে হয়। তৎপরে সেই বিস্তৃত ঝম। বাখোয়াকে কোন কাষ্ঠ 
খণ্ড দ্ব'রা পিটিয় সমহমি করা হইগ্পে, তাহার উপর ৮ হইতে 
১২ ইঞ্চ সার-বিশিষ্ট মাঁটি দিতে হইবে । মাটি ধপিয়! ন! পড়ে, 
এজন উহার চারপাশ” উন্তমন্রপে পিটিয়। দেওয়া আবশ্যক। 
ভশটিস্থিত মাটির উপরিভাগও অল্পভাবে চাপিয়া দিলে ভাল 
হয়। 

পুর্ববেই বল! হইয়াছে যে, তশাটীতে বীজ বপন ও চার 
লালনপ।লন করিতে হয়। শৈশবাবস্থা৷ হইতে গাছকে যত্ব 
পূর্বক লালনপ'নন না করিলে, ভবিষ্যতে সহশ্র তস্বিরেও 
আঁশানুকপ কোন ফল পাওয়া যায় না। এই কারণে ভাটীর 
ম.টি খুব সারবান ও হাল.কা হওয়া উচিত। উত্তম. দো-আশ 


২৪ সব্জীখাগ। 


মাটি ও পাতাদাঁর কা পুরাতন গোবর-সার নিলে সেই কার্য 
সম্পাদিত হইতে পারে। 

রেইন, বৃষ্টি, আলোক ও বাতাসের সামগ্রস্য রক্ষা করিবার জন্য 
ভাটার উপরে কোন আবরণের বন্দোবস্ত করিতে হয। ভাটী 
অনাবৃত রাখিলে, অতিরিক্ত আলে;কে ও বৌদ্রের উত্ভাপে বীজ 
অস্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময়ে অস্কুরিত হয়ও 
না। অনাবৃত স্থানে বীদ বপন করিবার পরে বৃষ্টি হইলে 
মাটি চাপিয়া যায়, এবং তাহাতে কোমল অস্কুর মৃত্তিকা ভেদ 
করিয়। উঠিতে পারে না, অথবা বৃষ্টিতে মাটি অতিরিক্ত ভিজিয়। 
বীজকে পচাইয়। দেয়, স্থৃতরাং তাহাতে আর বীজের অস্কুবিত 
হইবার শক্তি থকে না । এই সকলে কারণে ভাটীতে আবরধ 
থাক1 আবশ্তক। আবধণেব জন্য হোগ.লা, দরমা বা উলুঘাসের 
ঝণপ করিলেই চলিবে । উক্ত আবরণ দো-চাল। করিলেই ভাল। 
ঝীাপগুলি আবশ্তক মত সঞ্চালনেব সুবিধার জন্য, ৩।৪ হাতের 
অধিক লম্বা করিবে না । ভ'টী হইতে তাহার চাপের পার্খদিকে 
১1 ফ.ট উচ্চ রাখিলেই চলিতে পারে | 

ভাটার চাল সকালে ও বৈকালে খুলিয়। দিলে চারাগাছের 

বিশেষ উপকার হয়। চারাগাছ একবারে অধিক বৌদ্র সন্ত 
করিতে পারে ন৭, এজন্য ক্রমে ক্রমে উহ সহা করাইতে হইবে। 
বুষ্টর সময় ভাটা ঢাকিয়। রাখা প্রয়োজন ।) অংকাশ পরিফা 
থাকিলে রাত্রিকালে ভাটা খুলিয়া রাখিতে হয়। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


আ্বীভ্ফ ভনহগ্রাত্হ ও শ্ঙ্কষা। £ 


অশ্মন্দেশে বীজসংগ্রহ বিষয়ে লোকের বিশেষ যত দেখা যাঁর 
না। এই অন্য এদেশীয় শাকদবজী তাদুশ ভাপ নহে। অনেক 
ঝুলে দেখাবার যে, ক্ষেত্রের মধ্যে অকন্ধশ্য ফলই বীদের জনা 
রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভাল তরকরি উৎপন্ন 
করিতে হইলে, ক্ষেত্রছিত সর্ধবোত্কট ফলই বীজের জনা 
রাখা উচিত। প্রতি বংসরই যদি ভাল ফল হইতে বীঙ্গ 
রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতই দেশের মঙ্গল 
হয়| 

ক্ষেত্রমধ্যে যে কয়টা ফল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, জুপুষ্ট ও নীরোগ 
তাহাই বীজের জন্য হ্বতন্ত্ব রাখিয়া বিশেষ ভাবে তাহার পাট 
করিবে। বিশেধ ভাবে পাট করিলে নিশ্চয়ই ভাঁত। অপেক্ষা- 
কৃত ভাঙল হইবে। গাছের বীজ-ফল সুপ হুইয়। উঠিলে 
উহাকে গাছ হুইতে ভার্গিয়া আনিয়া পৌদ্রে উত্তমন্ধপে শু 
করিতে হয়। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বৃহজ্জাতীর ফল শুষ্ক 
হইতে অনেক বিলম্ব হয়, সুতরাং তাহাদিগকে চিরিয়! বীজ 
বাহির করিয়া, পরিষ্ধার জলে উত্বমরূপে ধৌত করিবার পরে 
শুফ করিতে হইবে! বীজগুলি উত্তমরূণে শু হইলে পরিষ্কার 
ফাল-বোতগ মধ্যে রাখিয়া, ছিপি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে আ'টিয়। 
দিবে। সেই বীঞ্জদমেত বোতল শুষগৃহ্মধ্যস্থিত সিদ্ধুক মধ্যে 
রাখিতে হইবে। বীজে বাতান বা ঠ৩1 লাগিলে উহ! খারাপ 


হু সবজীবাগ । 


হইয়া অনেক সময়ে অঙ্ক,রিত হয় না। মধ্যে মধ্যে রৌব্রে ন! 
দিলে বীজে ছাঁত| ধরিয়া! থাকে । এস্থপে ইছাঁও জানিয়া রাধা 
আবশ্তক যে, উত্তপ্ত-বীজ বোতল মধ্যে অথবা উত্তপ্ত বোতলে 
কীজ রাখা উচিত নহে । রৌদ্র হইতে বোতল ও বীজ গৃহ মধ্যে 
বা ছায়ায় আনিয়া, যখন এতছুতয় ঠা হইবে, তখন বৌতলমধ্যে 
বীজ পুরিবে, নতুব1 উত্তপু বোতলের বা বীজের উত্তাপ জল হইয়! 
বীজের অনি করে। যাঁবৎ বীজ বুনিবার জন্য আরশ্তক 
না হয়, তাঁবৎকাঁল পর্য্যস্ত মধ্যে মধ্যে বীজ শুকাইতে দেওয় 
ভিন্ন উহাকে বাহির করিবে না। যে দিন অত্যন্ত বর্ষা হইবে, যে 
দিন আদৌ বীঞ্জের বোতল বা ধিন্দুক খুলিবে না। তবে নিতাস্ত 
আবশ্যক হইলে, গৃহের দ্বার জানালাদি আবদ্ধ করিয়া বীঞ্গ 
বাহির করিয়া লইয়া, পুনরাঁয় যথাস্থানে বোতল রাখিগ্! দিবে। 

দেশীয় অপেক্ষা বিলাতি বীজ রক্ষা সম্বন্ধে এই নিয়ম 
অধিকতর পালনীয় । বিলাতি বীজে সামান্য বাতাদ বা 
ঠাপ্ত লাগিলে খারাপ হইয়! যাঁয় 


রনি 


পঞ্চম অধ্যায় । 


শ্বীজ ল্লাসপণ £ 


যে সকল চাঁরাকে স্থানাস্তরিত করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, 
ভাহাদিগের বীজ ভশটাতে বুনিতে হয়। বীজ বুনিবার পক্ষে 
'পরান্ই প্রশস্ত সময়। 


বীজয়োপণ। ১৬১ 


বীজ রোপণ কিবা পূর্ব দিবদ ভাটীর মৃত্তিক! অ/লগ! ও 
ঝুর] করিয়া রাঁিতে হইষে। পরদিবদ যথ। সময়ে ভাটার 
'আয়ভন বা নিজের প্রয়োজন বত বীজ লইয়! তাহাতে ছড়াইগ্জ 
বিষে হইবে । বীজগুপি যাহাতে লমভাবে বিস্ৃত হহয়! 
পড়ে, মে বিষয়ে ধৃ্তি রাখিতে হইবে । অব্যধপায়ীর হায়] 
একার্ধ্য হুশূত্ঘলে সম্পাদন হয় হ্ুকঠিন। অস্তর্কিতভাবে 
বীজ রোপণ কঙ্দিলে কোথাও বীজ ঘন হুইয়। পড়ে, আবার 
কোথ1ও অতিশয় পাতলা ভাবে পড়িয়া যায়। বীজ ঘনভাবে 
ক্োপিত হইলে যখন উই অস্কুরিত হইয়া উঠে, তখন চার! 
গুলি এতই ঘন হুইন! জগ্গে যে, তাহাতে চারাগুলি শীঘ্রই রুগ্ন 
হইয়৷ পড়ে এবং অনেক গাছ তগ্নিবন্ধন মরিয়1 যায় 

মীজের উপরে অধিক এবং ভারি মাটি চাঁপা দিলে উহা 
অঞ্থুত্িত হুইপ মৃত্ভিক্ষ! ভেদ করিয়] উঠিতে পায়ে না। সেজন্য 
বী্ষের উপরে হাল.কা ও ঝুরা মাটি চাপী দেওয়া উচিত। বীজের 
স্থলতা অনুসারে মাটি চাঁপা দিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ পরিমাণে 
উহার উপরে সাটি দিতে হইবে যে, বীজগুপি মাত্র ঢাক! পড়ে । 
ক্ষুদ্র ক্ষুজ বীজ রোপণ করিস! অনেকে তাহাতে জল সেচন করেন 
কিন্ত আষর! এ প্রথার অনুমোদন করি ন!। বীজখুরি যাবত 
ন! অন্ভুয়িত হইয়। উঠে, তাবৎ উহাতে জঙগ পেচপ করায় বিশেষ 
কোন ফল নাই, বরং তাহাতে মাটি চাপিহ! গিয়া বীজ অঙ্কুরি 
হইবার পক্ষে ব্যাত্থাত ঘটে। ভাটির মাটি হঙ্গি নিতান্ত শুক 
হ্য, ভা! হইলে খরং বীঞ্জ রোপণ করিবার ৩।৪ থণ্ট৭ পূর্বে 
খল পরিমাণে এপ দিয়া মাটিকে সরদ করিয়া লঙয়! উচিত। 
নীযস হাটিতে ব্বীজ অস্থুতিত হইতে [বলঘ হয়। 
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প্রত্যেক জাতীয় বীজেরই অন্ভুরিত হৃইবার একটা কাল 
নিদিষ্ট আছে, কিন্তু বীজ রোপণ করিবার পরে উগর অক্কুরিত 
হইবার কাল অতীত হইলে, ছুই একবার আব্শাকমত জঙ্গ 
সেচন করিয়! তাহার অস্কুরের কাল পর্যযত্ত অপেক্ষা করা উচিত? 
কিন্ত এই সময় মধ্যেও যদ্দি উহা ন1 অস্কুরিত হয়, তবে সে বীজের 
আশ! পরিত্যাগ করিয়! দ্বিতীয়রার বীজ রোপণ করা উচিত । 

বীজে জল-সেচন কর। বড় সাবধাঁনতার কার্য । সুক্পু ছিদ্র- 
বিশিষ্ট বাজরা বা বোমার ছ্বার। জল সেচন করিতে পাঞ্চিলে 
জলের তেজে মাটি বা বীজ বিচলিত হয় ন1। জলপাত্র 
ভখটির সংলগ্রপ্রায় ন। করিয়া! জল সেচন করিলে মাটি গর্তমক় 
হয় এবং বীজও নড়িয়া যাঁয়। 

চার শীঘ্র শীঘ্র জন্মাইবার নিমিন্ত-কোন কোন প্রকারের 
বীজের জন্য--বিশেষ উপায় অবলঘিত হইয়। থাকে । কোন 
কোন বীজকে, বোতলের মধ্যে কপূররের জল পুরিয়া, তন্মধ্যে 
ক্ষণকাল রাখা হয়। আবার কোন কোন বীজকে ঈষতোঞ্চ জলে 
কিয়ৎক্ষপের জন্য রাখিলে বীজ ফুলিয়! উঠে এবং তখন উহাকে 
রোপণ কর! হয়। তরমুজ, ফুটা প্রভৃতি জাতীয় বীজকে ভিছা 
খড়েধ মধ্যে চধিবশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া! পয়ে ক্ষেত্রে রোপণ কর! 
হয়। যে সকল বীজের জন্য এইরূপ বিশেষ পাটের আবশ্যক 
তাহ! আমর1 যথা! সময়ে বলিব । 

কপি, শালগম, গাজর, বেগুন, লঙ্কা! প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষু্র বীন্গ 
শুপাটিতে ছড়াইয়। দিয়! উল্লিখিত মতে মাটি চাপ! দিতে হস! 
বীট, শশা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজ অপেক্ষারুত বড়, এবং 
ইহার বীজ এক একটী মাটির মধো পুতি! দিতে হইবে. কাছখ 
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এ সকল বীজ অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অন্কুরিভ হইতে বিলম্ব ছয়, 
কিস্ত অর্ধ হইতে এক ইঞ্চ মাটির ভিতর বীজ ধাঁকিলে উপরিস্থিত 
মাটি শুফ হইলেও। ভিতরে যথেষ্ট রম থাকায় বীজ শীঘ্র অন্কুরিত 
হইক়্1 থাকে। 

ভাটির বাহিরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যে সমুদয় বীজ রোপণ করা 
যায়, তাহা ঘতর্দিন না অক্কুরিত হয়, ততদিন উলুদ্াস ব। গমের 
বিচালি, চাপ! দিয়! রাখিলে রৌদ্রে মাটিতে শু করিতে পাঁরে না, 
এবং তাহাতে জল সেচন করিলে মাটি কঠিন বাঁ বিচলিত হয় 
ন1, অথব। সেই জল টানিয। গেলে মাটি ফাঁটিয়৷ যার না। মাটি 
সরস না থাকিলে কুমড়া, লাউ, শশা, বিঙ্গা, উচ্ছে, তরমুজ 
প্রসৃতির রোপিত বীজে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হইবে। এই 
মকল বীজে মধ্যে মধ্যে না জল দ্দিলে বীজ অঙ্করিত হইতে 
ষে কেবল বিলম্ব হয় তাহ নহে, বীজমধ্যস্থিত বল মৃত্তিক! 
কতৃক শোষিত হইয়া বীজেন অস্কুরিত হইবার শক্তি স্বাদ 
করিয়া ফেলে এবং অন্ুরিত হইলেও সে সমুদয় চারা গুপুষ্ 
ও সধল হয় না? 

কীটগ্রন্ত, দাগী, বা অপুষ্ট বীজ কোঁন মতে রোপণ না 
করিয়া॥ নুপুই, সজীব ও পুর্ণ বীজ রোপণ করাই সর্বতোভাবে 
কর্তব্য। ছুধিত ও রুগ্ন বীজ রোপণ করিলে যে কেবল এক- 
বারের ফমল খারাপ তয় তাহা নহে; সেই বীজোৎপন্ন গাছে 
যে ফস্ল হয় তাহাত ভাল হয়ই না, অধিকন্ত সেই সকল ফলের 
বীন্ধ হইতে ভবিষ্যতে দ্বীন্ন বা বা নিকটবর্তী ব্যক্ষিদিগের ক্ষেত্রে 
ও তদনুরূপ বা তদপেক্ষা। জঘন্ত ফসল হইয়া থাকে। একক্ষেরে 
বীজ থাকিলে প্রতিবেশী দশজনে তাহ! লইয়। গিয়া ক্ষেতে 
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রোপণ করে। তাহাতেই বলিতেছি, একজনের' বীজ খারাপ 
হইলে ক্রমে গ্রামস্থ অনেকের তাহাই হয়। 





চ্াল্লা ॥ 


সবজীর বীজ অস্কুবিত হইতে ছুই দিন হইতে অট দশ দিন 
সময় লাগে। ক্ষুব্্রু এবং পাতলা ছালবিশিষ্ট বীজ ছুই চারি 
দিবসের মধ্যে অস্কুরিত হয়, কিন্তু কুমড়াখির বীজে ৬৭ দিন 
বা ৮১* দিন সময় লাঁগে। ক্ষেত্রস্িত বড় বীজ অস্থুবিত্ত 
হইয়া উঠিলেই ত'হার উপরিস্থিত ঘাঁন তুলিয়া! ফেলিতে 
হইবে, এবং ভশাটিতে বীজ অন্কুরিত হইয়া! উঠিলে তাছা- 
দিগকে প্রথমতঃ প্রাতঃকালে ও সাএংকালে বাতাস লাগাইতে 
হয় এবং চারাগুলি দিন দ্রিন যত বাড়িতে থাকে, ক্রমে ততই 
তাঁহার্দিগকে রৌদ্র সহ করাইতে হইবে । বৌদ্র ও আলে।ক 
ন; লাণিলে গাছের কাগ্ডাদি পরিপুষ্ট, সবল ও সুশ্রী হয় না, 
সুতরাং যে মুহুর্তে বীজ অস্কুরিত হইয়া চারা জন্মে, সেই ক্ষণ 
হইতেই তাহার রৌদ্র ও বাতাসের আবশ্যক হয়। 

চারা আতিশয় ঘন হইয়া জন্মিলে, কতক কতক চার! 
সাবধানতার সহিত তুলিয়া লইগন। থালি জায়গায় পুতিয়! দ্বিবে, 
নতুবৰ! অনেক চার একত্র থাকিলে মরিয়া যাইবার সম্ভাবন!। 
চাপা যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, তখন তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্র 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য মধাাহ্‌ হইতে অপরাহু চারি বা পাচ 
ঘটিকা পর্যন্ত ঢাকিযী রাখা! উচিত। বীজে যেরপ অতি 
সাবধানে জল সেচন করিতে হয়, চারা গাছেও সেইক্ধপ 
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ন। করিলে জলের ভাবে গাছ ভাঙ্গিয়! যাঁর । ' ঝীণরা বা বোধ! 
ভাটির সংলগ্ন করিয়৷ জল দিপে আর সে আশঙ্কা থাকে না। 
জল দিবার অব্যবহিত পরেই গাছকে ঢাকা দিলে তাহাতে জল 
বলিয়া থাকে এবং তাহাতেও অনেক চার! মরিয়া! যায়। 
অতএব চারার অঙ্গের জল যতন্দণ না শুকাইয়া যার ততক্ষণ 
টি খুলিয়! রাথিবে। 
চারা সকলে জল দিবার পরে,মাটি ঈষৎ শু হইলে, ভপাটিতে 
নীড়ান কর! উচিত। ছুই দিন জল দিবার পরে একদিন 
নীড়ান করিলেই যথেষ্ট । মাটি জম্মিয়। গেলে জল দেওয়ায় 
চারার কোন উপকার দর্শে না, কারণ তখন আর জল 
মুত্তিকাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। উপরের মাঁট 
ভিজিয়! গেলেও ভিতরের মাটিতে রসাভাব হয়। অগত্যা 
গাছের ও রসাভাব হইয়া থাকে। 
মউ লন হইজে অভ ভংঙ্কেষং চংঝ। হক প্েষ( 
যায়। যখন চারা এইরুপে ভঙ্গিয়। পড়িতেছে দেখ! যাইবে, 
তখন ভাটির উপরের চারিদিকে এক ব| দেড় ইঞ্চ উচ্চ করিয়া 
আল দিতে হইবে, ও তাহাতে উত্তমরূপে জল দিয়! মাঁটি 
সর্বদা ডিজ। রাখিতে হইবে । মাটি শুষ্ধ হইলেই লবণাংশ 
উপরিভ্ভাগে অপির চারার গোড়! ক্ষত করে। তাাটি তৈয়ার 
করিবার সমবে যে তাহার লিগে খোদা বা ঝাম! দিবার ব্যবস্থা 
কর গিয়াছে, তাহার ইহাঁও একটি বারণ। উপরে বহল 
পরিধাথে জল দ্বাধা মাটি ভিজাইয়। দিলে অতিরিক্ত জলের 
ংশ নিয়দেশে চণলয়। যায় এবং সেই সঙ্গে মৃত্তিকাস্থিত 
লবণাংশকে ও শিমে লইয়। যায়। ইহা বিশে ম্মরণ ব্বাথ। 


শু সবজীবাগ। 


উচিত যে, থে মাটিতে লবণাংশ আছে, তাহা গুফ হইলেই 
উপরিভাগে লবন জাগিয়! উঠে এবং উল্লিখিত প্রণালীতে জল 
বধিয়! রাখিতে পারিলে লবণাংশ নিয়ে চলিয়া! যায় । 

কপি, শালগম, বেগুণ প্রভৃতির চারাকে ছুই তিন বার 
নাড়িয় পুতিতে হন়্। এই সকল চারাতে যাবশ ৩।৪ টী পাতা 
ন! জন্মে, তাবৎ প্রথমবার নাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। 
প্রথমবার চারা নাড়ি পুতিবার সময়ে ৩1৪ অঙগ,লি ব্যবধানে 
ও দ্বিতীয়বার ৫1৯ অঙ্গুলি বাবধানে রোপণ করিতে হুইবে। 
ভ"টির চারা সচ্রাঁচর ছুইবার এবং কখনও তিনবার নাড়িষা 
যোপণ করিতে হয় চাঁর! তুলিবাঁর কালে এবূপ সাঁবধানতার 
আবশ্তক যে, কোনরূপে তাহাতে ন! আঘাত লাগে। চার! 
মাটি হইতে তুলিবাঁর পক্ষে লম্বা ফাঁল-বিশিষ্ট নিড়ানী ব্যবহার 
করা উচিত। 

নানা জাতীয় আলু, মুলজাতীয় আটি'চোক, ওল, ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় কচু প্রস্ৃতি কতকগুলির মৃল্গকে মচরাঁচর বীজ কহিয়া 
থাঁকে, এবং এই বীজ হইতেই ইহা্দিগের চার! উৎ্পন্ন করিতে 
হয়। এই সকল গাছের মূল জমীতে একবারে পুতিয়। দিলেই 
চলিতে পারে। 


(সাজ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
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একদিকে যেমন ভাটিতে চার! প্রতিপাপিত হইতে থকে, 
ভন্যদিকে ইতিমধ্যে অমী কোদলাইয়। এবং লাঙ্গল ও মই দিয় 


ক্ষেত্ে চাকা রোপণ। উড 


মাটি প্রস্তত রাঁধিতে হইবে | মাঁটী টৈয়ারির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাতে সার দিয়াও রাখিতে হয়। ক্ষেত্রেগাছ রোপণ করি" 
বার ছুই একদিন পূর্বে শেষবারের মত জমীতে একবার উত্তস- 
রূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া ভেলি ও জুলি প্রস্তত করিবে। এই 
সকল যথ1 সময়ে ঠিক কর! থাকিলে সকল কাধ্যের বিশেষ সুবিধা 
হয়। 

বৈকালে ক্ষেত্রে চারা বসাইতে হয়, কিন্ত আকাশ যেধাচ্ছর 
থাকিলে বা মাটি তিজ্জিয়! কর্দিমবৎ হইয়। থাকিলে চারা রোপণ 
আপাততঃ স্থগিত রাখিয়! পরিষ্কার দিনের জন্ত অপেক্ষা করিতে 
হইবে। ইহাতে যদি চারা রোপণ করিবার পক্ষে ছুই এক 
দিবম বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। যথা নিয়মে চারাগুলি 
ক্ষেত্রে বসান হইলে তাহাতে উত্তমরূপে জল সেচন করিতে 
হইবে | পরদিন হইতে ৪1 & দিন দিনের-বেলায় উহার্দিগকে 
কুলা বা কচুর পাতাবা কলাগাছের ছাল দিয়া ঢাকির!] 
রাখিতে হইবে নতুবা স্থানাস্তরিত চারাগুলি ঝিমাইয়! 
পড়িবে। গাছগুলি যখন সরলভাবে দীড়াইতে পারিবে, 
তখন বুঝিতে হইবে যে গাছের শিকড় মাটিতে সংলগ্ন হইর়াছে। 
এক্ষণে আর তাহাদিগকে ঢাক! দিবার আবহক নাই। রুগ্ন 
বা ক্ষীণ অবস্থাপর চার! ক্ষেত্রে আদৌ রোপণ করিবে না। 
অনেকে ক্ষেত্র চারা বদাইবার সমদ্দ গাছের গোড়ায় 
গোড়!য় সার দিগ্বা থাকেন, এবং বলা বাহুগ্য যে, আমরাও 
দি থাকি) কিত্ব এক্ষণে যে সার দিতে হইবে তাহা 
ধেন খুব পুরাতন হয়, লতুব|! নূতন সারের সথিত জঙগ 
মংযুক হইলে তাহা ইতপ্ত হইক্সা চারাগাছের বিশেষ খনি 
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করিবে। এতছ্যতীত নূতন সার প্রয়োগ করিলে ক্ষেত্রে বিস্তর 
কীটের আবাস হয় এবং মেই মূকল কীট ক্রেষান্থয়ে বংলরুদ্ধি 
করিনা, সমুদায় ক্েত্রের গাছগুলিকে এরূপ নির্দায়ভাবে আক্র“ 
মণ করে যে, তাহাদ্দিগের আর রক্ষা পাইবার আশ! থাকে না। 
সারের সহিত পুরাতন রাবিসের গুড়া বা ঝুল মিশাইয়! দিলে 
কীটের উপদ্রব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়! থাকে। 


শিক 


সপ্তম অধ্যায়। 


হেন কস 


স্পঅভ ও বি £ 


এস্থলে ফমলের শক্রই আঁমাদিগের শক্র। লোকে কত বন্ধ, 
পরিশ্রম ও অর্থব্যর করিয়া বাগান বা আবাদ করে, কিন্ত অসংখা 
ইন্তর প্রাণীতে তাহা! নই করিতে যেন বন্ধপরিকর। এই সকল 
রক্ত-বীজের বংশকে ক্ষেত্র হইতে না বিদায় করিতে পারলে, 
স্থশৃঙ্খলে চাষ অবাদ কর অসম্ভব । ব্যাধির উপশম করিবার 
চে্ট! অপেক্ষা তাহ] নিবারণের উপান্ধ অবলম্বন করা পর্বে তো!” 
ভাবে শ্রেয় কিন্ত ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহারও প্রতিবিধান 
কর। াবশ্যক। সচরাচর যে সকল শত্রগণ আমাঙিগকে উদ্ধান্ত 
করিগ্কাখাকে, এস্থগে তাহারই জাঁলোচন? করিব। নানাবিধ 
টক পতঙ্গ ক্ষেত্রের একদফা শক্র। ইহারা একঘাশা 
৮* | ৯৯চটী ডিম্ব প্রঘব করে এবং সেই ৮০ । ৯০টী ডিকে হি 
বিন কর। ন। যায়, তাহ হইলে মেই ভিশ্ব-জাত প্রত্যেক কীটে 





শঙ্জ ও মিত্র ৬৫ 


উক্ত পরিযাঁশে ভিত্ব প্রসব করিলে কত পোঁকা জন্মে! এইয়প 
ছুই তিন বংশকে বিন না করিলে, সবজীর আবাদ উঠিয়া গিয়! 
সেই ক্ষেত্র যে কীটেরই আবাদ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
' গুতরাং ক্ষেত্রমধ্যে ইহার একচীকেও স্থান দেওয়া কেন মতে 
কর্তব্য নহে। মুত্তিকামধ্যে ৰা গাছের কাণ্ডে ব। পাতায় 
পোঁক! দেখিবামাত্র তাঁহাকে ক্ষেত্র হইতে দুরে ফেলিয়! দিয়! 
আস! উচিত। সেই সঙ্গে কীটক্ষত গাছটাকেও দুরে ফেলিয়া 
দিলে ভাল হয়, নতুবা উহার ত্যক্তবিষ্ঠাতেও ক্ষেত্রের অনিষ্ট 
করিবে। তাহ! ব্যতীত উহার যে ভিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, 
তাহাও যদি ক্ষেত্রে থাকিগ়া যায়, তাহা! হইলে দেই ডিম ফুটিয়] 
ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়িবে । ইহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাই- 
বার জন্য অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন | আমর! 
ও জামাদিগের পরিচিত ব্যক্তিগণ যন্দার! উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি 
বা হইয়াছেন আমর এস্কলে তাহারই উল্লেখ করিব। 

ধেনকল গাছে পোঁক। লাগিয়াছে তাহা সমূলে উতৎ্পাটন 
করিতে পারিলে ত চুকিপ। যায়, কিন্ত বদি তাহা ন! হয়, তবে 
ক্ষত অংশকে সাবানের জলে উত্তমরূপে বারস্থার ধৌত করিয়। 
দিতে হয়। মাটির ভিতরে পোকা থাকিলে তাহাতে লবণের জল, 
বুলের-জল, কর্প,বের“্জল, হুকার-অল ও তামাকপাতার-জল দিলে 
উপকার পাওয়া যাঁয় এবং ভবিষ্যতে নিবারণের জন্য গাছের ক্ষত 
শ্থানে ও তাহার চারি পার্খে গন্ধক, তামাক, কপূর প্রভৃতির 
 শড়া দিলে চলিতে পারে। ছাই এবং হরিদ্রার গু'ড়! 
ও জল পিপীলিকা! নিবারণকারী। জলের সহিত অতি সামা 
পরিমাণে হি ও সর্ধপ খৈইল মিশাইয়। ক্ষেত্রে দিলে উই-গোঁক! 


৬ দবজীবাগ | 


নষ্ট হয় ও তথায় আর জন্মে না। গাছের পক্ষে হিঙ্গ বিষম অনিষ্ঠ- 
কারী সুতরাং উহা যেন গাছে না! লাগে, কিস্বা বর্দি ও উহা! ব্যব- 
হর করা আবশ্যক হয়, তাহ! হইলে অধিক জলেন্স সহিত অতি 
সামান্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। 

মাটির মধ্যে কোন স্থানে ইন্দুরের বাস! থাকিলে তাহাতে 
প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালিয়। দিলে অথব! গন্ধকের ধোঁয় 
দিলে তাহার৷ পলায়ন করে। 

শৃগাল অতি ধূর্ত ও অনিষ্টকারী। রাত্রিক'লে ইহার! দলে 
দলে আক্য়া ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করে। ইহাদিগকে তাড়াইতে 
হইলে ক্ষেত্রে ছুই একটা কুকুর রাখা আবশ্যক। এই সকল 
কুকুরকে দিনের বেলায় বাধিয়। রাঁখিবে এবং সায়ংকালে ছাড়িয়া 
দ্রিবে। শৃগীলগণ কদাচ দিনের বেলায় লোকালয়ে আইসে,-- 
রাত্রেই ইহাদিগের ভ্রমণকাল, সুতরাং ক্ষেত্রমধ্যে দেই সমছ্গে 
কুকুর ছাড় থাকিলে উহার আর তথায় যার ন।। 

সময়ে সময়ে ক্ষ্ত্রমধ্যে খর্গশ আসিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি 
করে। ইহারা কিন্তু বড় ভীরুত্বভাবাপন্ন। ক্ষেত্রের চারিদিকে 
কাটা-গাছ, ধঞ্চে বা পাটের কাটি পুতিয়া দিলে, অথবা ক্ষেত্রমধ্যে 
রাত্রিতে প্রনীপ জাঁলিয়া রাখিলে উহার! ভয়ে আর তথায় 
্াইসে না। গত করেক বৎসর পুর্বে সুরপিদাাদস্থিত 
 রইমবাগে বড়ই খরগশের উপদ্বব হইয়াছিল। উক্ত উপায়াবলম্বনে 
গ্রন্থকার কিয় পরিমাণে ক্ষেত্রস্থিত ফসল রক্ষা করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

গোরু ও ছাগল ক্ষেত্রের নিত্য শক্র। ইহাদিগকে কোন 
মতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নহে। ক্ষেত্রে 
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গ্রবেশ করিবামাতই ইহাঁধিগকে ধরিয়া থোয়াড়ে দেওয়া উচিত। 
ক্রোহাড়ে গেপে যবিও ইহাদিগের কোন ক্ষতি নাই, তখাপি ইন 
দিগের প্রভুর শিক্ষার জন্তগ একাধ্য করাউচিত। প্রত্গণের 
জান1 উচিত যে, এই পশ্ুগণজ্ঞানহীন, এবং গ়েখানে ফ্াঁইবে 
আঁত্মপর না ভাবিয়া, যার তার ক্ষেত্রে গিয়া ঘথে& অনিষ্ঠ 
করিতে পারে) 

বাগ-বাগিচার সকলের অপেক্ষা অধিকতর শত্রু জন--মজুর 
ও মালীগণ। অন্ন বিনয়ে ইহার! কথ! শুনে না, অথধও করিলে 
অধিকতর চুরী করে, এবং বরতরফ করিলে গ্রহ না করিয়! অন্ত 
স্বঁনে কাজে নিযুক্ত হয়। ইহা দেখা গিক্াছে, যে ব্যক্তি 
চুরী করিয়!ছে তাহাকে শাস্তি দিলেও অবশিষ্ট লোকের ফিছু- 
মাত্র শিক্ষা হর ন|। ব্ুৃতরাং এই পাঁধগুদিগেকে শাদন করিতে 
হইলে চৌর্্যাপরাধে কিছুতেই ক্ষমা না করিয়। থানায় চালান 
দেওয়ায় কোন দোষ ব। অখাতি নাই, বরং তাহাদিগের উপকার 
করা হইয়! থাকে । প্রথমতঃ ইহারা চুরী করিয়। বীজ রিক্রয় 
করে, দ্িতীয়তঃ চারা জমিলে চারা বিক্রয় করে, তাহার পরে 
ফসলের সময় ফদল বিক্রয় করে ও নিজ নিজ গৃহে লইয়া যায়। 
এইব্পে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত যাহার। চুরী করিয় প্রভূর 
মূলধনে আঁঘাত করে, তাহাদ্িগের প্রতি কঠোর হওয়ায় কোন 
গোধ নাই। 

কুকুর, বিড়াল, কাক, ভেক, প্রভৃতি কপ্পেকটী জন্তর দ্বার! 
বাগানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাদিগকে না 
খান্ডাইয়া বরং যাহাতে তাহার! তথায় সর্বদা] থাকিতে পায়, 
সেজক. কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রে কুকুর থাকিবে 
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তথায় কোন অপরিচিত লোক বা চোর, শুগাল বা খরগশ 
আদিতে পারে না। বিড়াল থাঁকিলে ইন্দুর়ের উপদ্রব কম 
হয়। কাক থাকিলে তাহারা অনেক পোকা মাকড় ধরি! 
খাঈযা ফেলে । ভেকও অনেক পিপীপ্রিকা ও পোকা ধরিয়া 
খাইয়া ক্ষেত্রস্বাধীর প্রভূত উপকাঁব সাধন করিয়া থাকে। 


অফ্টম অধ্যায়। 
ল্লাক্ সি £ 
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বাধাকপি অতিশয় সুখ'দ্য ও পুষ্টিকর তরকারি । এদেশে 
ক্রমেই ইহার চাষ বুদ্ধ হইতেছে। পুর্বে চীষীগণের ক্ষেত্রে 
এবং ধনীর্দিগের উদ্যানে ইহার আবাদ হইত, কিন্ত এক্ষণে 
অদুনক গৃহস্থেই করিতেছেন। চাষীগণ ব্যতীত অপর লোকে 
যে চ'ষ করে, তাহ! তাদুশ আশজনক বোধ হয় না, এবং 
সেই জন্য সময়ে অময়ে অনেক নালিস শুনিতে হ্য়। 
ধনী ও গৃহস্থছলোকের বাগানে কেনে স্ুচারুরূপে ফসল 
হয় ন1, শাহ! সামান্য অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পীর যায়। 
চাষীদিগের অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্বুই ষে ভাঁহাদিগের 
সাফল্য লাভের কারণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। 
কুষকর্দিগের জমীর যেরূপ পাট হইয়া! থাকে, অপর গোকের 
অমীতে তাহ। হয় ন। কৃষকগণ জমীতে গভীর চাষ দেব, প্রচুর 
পরিমীণে সার দেয়, জমী কোপায় এবং জল দেয় ১--আর সখের 
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বাগানে মালি মভুরে যাহা করে, ক্ষেত্রম্বাণীকে তাহার উপরেই 
নির্ভর করিতে হয়। 

যেজমী হইতে কোন ফপল সদ্য উঠিয়। গিয়াছে, তাহ! 
কপির জন্ত নির্বাছন ন। করিয়া পতিত জমী নির্বাচন করিতে 
পারিলে ভাল হয়। যে জমীতে কপি জন্মে, তাহাতে অপর 
কোন ফসলের আবাদ ন1 কর! উচিত। কপির জন্ত ভাছমাসের 
মধ্যে জমী তৈয়ার করিয়া রাখিতে হয়, এজগ্ঠ আধাঢ় শ্রাবণ 
মাসের মধ্যে ক্ষেত্র কোপাইয়!, পরে লাঙ্গল দিতে হইবে । যতবার 
লাঙ্গল দেওয়! যাইবে, ততবার উত্তমরূপে মই দেওয়! আবশ্তক । 
প্রথমবার কোপান দিবার পরেই ক্ষেত্রে সার ছড়াইয়া দিতে 
হয়। বিঘ1 প্রতি চারি মণথ'ল ব! পাচ ছয় গাড়ী গোবর-সার 
দিতে হইবে। সার দিবার পরে যতবার জমিতে লাঙ্গল ও মৈ 
দেওয়া যাইবে, ততই উহ! মাটির সহিত মিশিয় যাইবে এবং 
মাটি আল্গ! হইবে। প্রথম লাঙ্গল দিবার সময় হইতে যাবৎ 
ক্ষেত্রে চারা ন। বসান যায়, তাবৎ মধ্যে মধ্যে এক এক বার 
লাঙল ও মই দিলে, জমীতে ভৃণ জঙ্গলাদি জন্মিলেও মরিয় যায় 
এবং তাহ! পচিগ্লা মাটির সহিত মিশিয়! যাওয়ায়, ভূমি আরে! 
উর্বর! হুইয়। উঠে। 

এই সময়ে বর্ধার প্রাছুঙীঁৰবশতঃ অনেকে ভাটার পরিবর্থে 
গালা? বাক্স বা টবে বীজ রোপণ করিয়া থাকেন। যাঁহাঁতে 
বীজ রোপণ করা যাইবে, তাহ! যেন কোন মতে অপরিষ্কার না 
হয়, এবং তাহার তলায় ছুই চারিটা বড় বড়ছিদ্রথাকে। টব 
বা গামলার মধ্যে ক্তকগুপি খোল! বা পাটকেল দিয়া, হাল.ক। 
ও সায়যুক্ত ম টী দ্বার উহ! পুর্ণ করিয়া বীজ রোপণ করিবে। 
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নুগ্র দুষ্্র বীজের জন্য বাগানের ভাল মাটির সহিত চুর্ণাত 
উত্তম পচা পাতাসার মিশাইয়! যে মাটি তৈয়ার হুর তাহাই 
প্রেশত্ত। এটেল, চটচটে ও ভারি মাটিতে বীজ জদ্গিতে 
বিলম্ব হয়। আগলী বা জলদী 5) জাতির বীজ শ্রাবণ 
মাসেই রোপণ করিবে, কিন্তু নাম্ল1 (0:৮০) জাতির বীজ ভাদ্র 
মাসের শেষ ভাগ পর্য্যস্ত রৌপণ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত 
ছুই জাতীয় কপির মধ্যে যে কয়েকটা বিশেষ আবাদোপযো দি 
নিম্কে তাহার উল্লেখ করা গেল--_ 
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প্রধানতঃ জলদী ও নাস্ল1, এই দুই শ্রেনীতে আমর! ইহাকে 
বিভক্ত করি, কিন্ত ইহার মধ্যবর্তী আরও কয়েক জাতীয় কপিও 
জাছে। তৎসমুদ্দায় বীজব্যবসায়ীদিগের ক্যাটলগ, দেখিলে আরে! 
ভাল বুঝিতে পারিবেন এবং আরে! নুতন নূতন জাতীয় কপিক্ক 
নাম দেখিতে পাইবেন। বাধাকপির অন্ত এক জাতি আছে-- 
তাহাকে শেতর (৪০০7) কপি কছে। ইহার পাতাগুগি কোক- 
ডান হইয়! থাকে এবং রন্ধন করিয়া খাইতে বড়ই সুস্বাহু। 
জাপ্রাণও মনোহর । এই জাতীয় কপি সচয়াচর বাজারে 
বিক্রয়ার্থ আইনে না! এবং সাধারণ চাষীষণ ইহার আবাদ করে ন! 
কিস্ত ইহ। ধে বাগান স্থান পাইবার যোগ্য, ষে বিষয়ে সংশয় 
নাই। 

এক্ষণে বীজ রোপণের কথা বলা যাউক। বাক ব1গামলায় 
ষখ। নিয়মে বীজ রোপণ করিয়! বীজের উপরে পাতলাভাবে 
হাল ক1 মাটি চাপ! দিয়! হস্তদ্বারা ধারে ধীরে সেই মাটি চাপিয়! 
দিতে হইবে। তদনস্তর বীজের পাত্রকে অন্ধকার গৃহমধ্যে 
দিনের বেলায় খাখিয়া দিবে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকিলে 
সন্ধার পরে ক্ষেত্রে ব; বারান্দায় বা ঘরের দালানে রাখি? 
দ্বিবে। পর.দিবল জলমেচন করিবে? যাবৎ বীজ না:অঙ্ক,- 
রিত হয়, তাঁবএইক্সপ করিবে, এবং অগ্করিত হইলে ক্রমশঃ 
ভাহাদিগংকে আরঁপোক ও রৌদ্র স্হ করাইতে হইবে। চারাঁতে 
স্গভাবে সালোৌক নাঁ পাইলে চাঁরাগুলি আলোকের দিকে 
খঙাবহঃই আসিতে চেষ্টা করে এবং বক্রভাব ধারগু 
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করে। এজন বারান্দা ব। ঘরের দালানে বীজের গামল! 
থাকিলে, তাহাঁকে প্রতিদিন এরূপে থুরাইপ্া িতে হইবে যে, 
বাহির দিকের চারাগুলি ভিতরের দিকে এবং ভিতরদিকের 
চারাগুলি বাহিরের দিকে আসে । এইরূপ প্রতিনিয়ত করিতে 
পারিলে, চারাগুলি আর সহজে বক্রতাব ধারণ করিতে পায়ে 
ন।। 

চারাগুলি ছুই তিনটা পত্রবিশিষ্ট হইলে সাবধানে গামল 
হইতে এক একটা উঠাইয়॥ ভ'টীতে তিন চারি অঙ্গ,লি ব্যবধানে 
পুতিয়! দিবে এবং তাহাতে উত্তমরূপে জলসেচন কবিবে। বর্ষ 
ন। থাকিলে সমপ্ত রাত্রি ভ'াটীর ঝাঁপ খুলিয়। রাথিবে এবং পর চিন 
প্র:তে ৮ টাঁর সময় ঢাকিয়া দ্রিবে। গাছগুলি সবল হুইস়1 উঠিলে, 
দিনের বেলায় অধিকক্ষণ খুলিয়া রাখিতে হইবে। চারাগুলি 
৪1৫ টাপাতাবিশিষ্ট হইয়া উঠিলে, দ্বিতীয়বার ভাটাতেই উহা 
দিগকে স্থানাস্তরিত করিতে হইবে । এইবার স্থান স্তরিত করি- 
বার সমস্গে, উহাদিগকে পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর স্থানি দিতে হইবে। 
যখনই গানাস্তর করিতে হইবে, তখনই চারাগুলিকে অধিকতর 
তীর করিয়া বসাইবে এবং দেখিবে, যেন শিকড়াদি না ছিড়িয়া 
খায়। সাত আটটা পাতা জন্মিলেই চারাগুলিকে ক্ষেত্রে 
রোপণ করিতে হইবে । জল-দী ও ছোট জাতীয় কপির জন্ত এক 
হাপ্ত বা পাঁচ-পোঁয়। অন্তর পাতলা জুলি কাটিয়া দেই জুপি' মধ্যে 
&ঁ বত স্থান ব্যবধানে এক একটা চারা গল! ভুবাইয়া বসাইয়া 
'দিরে। নাম্লা ও বৃহজ্জাতীয় কপির চায় দেড় বা পৌনে ছুই 
হাত অন্তর জুলির মধ্যে দেড় হাত অন্তর বসাইয়। দিখে। 
ক্ষেত্রে এইজ্ধপে ঢারা পুতিবার সমরে জুলির যথ্যস্থিত- নির্ষিষি 
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স্থানে এক একটী ছোট গর্ত ধনন বিনা, তষাধ্যে উত্তম 
পচা ভেড়ী-সার, সর্ষপ-টৈল হা কার্পাসবীছের ' খৈল 
একপোঁয়া পরিমাণ মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়? 
চাঁরা রোপণ কর! হইলে, তাহাতে জল দিবে, এবং যাবৎ না বল 
হয়, তাবৎ চারাগুলিকে দলের বেলায় কলা পাতা বা কলা 
বান্না ছ্বারা ঢাকিয়! র খিয়া, অপরাহ্ে খুলিয়৷ দিবে। 

গাছগুলি উত্তমৰপে মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন হইলে, জুলির 
পার্খন্থিত মাটী কাটিয়া গাছের গোড়াক, গোড়ায় দিবে, এবং ভেলি 
তুলিয়া দিয়, সপ্তাঠে একবার করিয়! ছেঁচ দির ক্ষেত্র ভিজাইয়া 


দিবে । জল মটিতে টানিয়া গিয়া! “জো” হইলে, জমী উত্তমরূপে 


কোদালঘার! কোপাইয়া দেওয়া আবশাক এবং মধ্যে মধ্যে নীড়ান 
দ্বার তৃণাদি পরিষ্কার করিম! দেওয়া প্রয়োজন । ক্ষেত্রে ছেঁচ দিবার 
কালে, জলের বেগে ভেলির মাটি ধ্সিয়া যয় ও গাছের গেড়া 
হইতৈও মাট জারয়া যায়, কিন্তু তাহ? নিবারণ কারিতে সাধ্যমত 
চেষ্টা করিবে এবং গাছের গোড়া পুনরাক্ধ ঢাকিয়। দ্িবে। গাছের 
কাঁগড বাহিরে থাকিলে, সুর্য্যের অতিরিক্ত উত্তাপ লাগিয়। গাছ 
রুপ্ন হুইয়। পড়ে এবং নিয়দেশের পাতি! সকল ঝরিয়া ষায়। 

এইক্ষণে ক্ষেত্রে জলসেচন ও জমী কোপাইস্সা জঙ্গলাদি মুক্ত 
করা ভিন্ন আর বিশেষ কোন কাজ নাই। 

কপিক্ষেত্রে নানাবিধ "পোকা জন্বিয়। বড় ক্ষতি করিয়া থাকে, 
কিন্ত তাহাদিগের হত্ত হইতে পরিত্রাণ পাবার পক্ষে কার্য তঃ 
এফটী ষাত্র উপাঁয় এই যে, তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা বাছিয়া 


ফেলিয়া স্বেওয়। 
কপি জলদী উৎপন্ন ক্বরিবার জন্ত অনেকে সকল বীজ 
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্র্কবারেই বপন করিয়া থাকেন, কিন্ত পে সময় অতিরিক্ত 
ধর্ষ। থাকায় অনেক বীজ ও গাছ নষ্ট হয় এবং ফসল ও তাছুশ 
আশাজনক হয় না। এজন্য সমুপায় বীজ, খতুর প্রারত্তেই না বপন 
করিয়া, ক্রমে ক্রমে বপন করিলে লাঁভ আছে কুষ্টি ইহার পরম 
শত্রু সুতরাং যত বিলম্ব করিয়! ফেলিতে পার যায়, ততই 
কপি-জাতির মঙ্গল । রৌদ্র ও শিশির কপির পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । ভাদ্র মাসে যে সমুদাঁয় বীজ বপন কর! যায়, তাহার 
ফসল বড় সুন্দর হইস্থা থাকে। 

অনেকে মনে করেন ষে, বাধাকপির পাঁত। ন। বাধিয়া দিলে 
উহ বান্ধে না, অথবা উহ! কঠিন হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাহ! 
ভুল। যতই গ্রাছ বড় হইতে থাকে, ততই উহা! আপন হইতে 
বাধিতে থাকে । উত্তমরূপে চাষ করিলে এক একটা কপি পনর 
সের হইতে-অ.ধমণ পর্য্যন্ত ওজনে ভারি হইয়! থাকে । দেড় 
হাঁত অন্তর জুলির মধ্যে দেড় হাত ব্যবধানে গাছ বসাইলে, এক 
বিঘা ভূমিতে ২৮০৪ টী, এবং ছুই হাত অস্তর জুলির মধ্যে ছুই হাত 
ব্যবধানে গাছ বসাইলে ১৬০০ গাছ বদিতে পারে। ছুই প্রকা- 
রের সমহির মাঝ;মাঝি একটা হিসাব ধরিয়! লইলেও বিঘা 
প্রতি ২০০০ হাজারের অধিক কপ জন্মে, এবং প্রত্যেক কপি 
এক আনা হিসাবে বিক্রয় করিলে, বিঘ। প্রতি.১২৫২ টাক! 
মুল্যের কপি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা! হইতে অর্ধেক 
খরচ হিনাবে বাদ দিলেও, ৬২০ টাক লাভ থাকিতে পারে । 
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দেশী ও বিলার্ী,--ছুই জাতীয় ফুলকপিই আজ কাল 
এদেশে বুল পরিমানে জন্মিয়া থাঁকে, কিস্ত দেশর পাটনাই 
হইতে বিলাতী ফুলকপি যে সর্বতোভাবে শ্রেই, সে বিষয়ে 
কোন দ্বিধা নাই। দেশা-জাতি আকারে যে ধিলাতী অপেক্ষা 
ছোট হইয়। থাকে তাহ! নহে, কিন্ত শেষোক্ত প্রকারের ফুলে 
বণ যেমন শুভ্র, আহার কালে তেমনই কোমল ও সু্রাণ্‌. 
বিশিউ | দেশী-জাতি ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ উহাক্র 
ফুলের বর্ণ হরিদ্রাভ, ভোঁজনকালে তাদৃশ কোঁমগ নহে, অধিকন্তু 
আপ্রাণ অতি অপ্রিয় ও তীত্র। নানাবিধ মনল! দিয়া রন্ধন 
করিলে যদিও উহার আঘ্বাণ তত জানিতে পার। ফার'না, কিন্তু 
ভাতের মধ্যে সিদ্ধ করিয়া ভোজন কঞিলে উহা! স্পষ্ট 
বুঝিতে পার! যাঁর । চে! করিলে যে ইহার সেই দোষ 
ক্ালন করিতে পারা ধায় না, জাহা আমর বিশ্বাস করি না। 
প্রকুষ্ট প্রণ:লীতে চাষ করিয়। যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহারই বীজ 
লইয়া পুনরায় চাষ কক্ধিলে ক্রমশঃ উন্পতি হইতে পারে। 
উপস্থিত জিনিষেন্র উন্নতি সাধনের দিকে দৃর্টিপাত ন! করিয়া 
খিপাঁতী জিনিষ প্রবর্তন করা আমাদের স্বভাব এবং এই 
কারণেই আমাদের সকল জিনিষই অধঃপাতে শ্নিয়াছে ও 
সাইতেছে 
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শ্রাবণ মাস হইতে কার্তিক মাস পধ্যন্ত বীজ বপনের সমক্ষ | 
বেহার অঞ্চলে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অগ্রে বীঙ্গ রোপণ করা 
যাইতে পারে। জলদি জাতীয় কপির বীজ সর্বাগ্রে, তৎ- 
পরে মধ্যবর্তী, এবং অবশেষে নামল! জাতীর বীজ রোপণ 
করিতে হইবে। বর্ধা থাকিতে ধে সকল বীজ রোপণ করিবে, 
তাহ গামল। বা বাক্সে করিতে হইবে। নামল জাতী 
কপির বীজ রোপণ করিবার সময়ে অনেক পরিমাণে বর্ষ। হাস 
হইয়৷ আইসে, হৃতরাং ভখটাতে রোপণ করিতে ক্ষতি নাই।, 
বীজ-রোপণ ও চাঁরা-পালন, সম্বন্ধে বাঁধাকপির নিয়ম অবলম্বন 
করিলেই চলিবে। 

ফুলকপি অপেক্ষা বাঁধাকপির জমীতে অধিক পাট ও 
অধিক পরিমাণে সারের আ'বশ্তুক। আষাঢ় মাস হইতে জমীতে 
বারস্বার চাষ দিয়া, বিঘ। প্রতি ১৫1১৬ মণ খৈল সার দিবে, 
এবং ক্ষেত্রে চার! পুতিবার সময়ে, প্রতি চারার গর্ভে তিন 
চারি মুষ্টি গোয়াল ঘরের পচ? সাঁর বা খৈল-সার দ্বিবে। এই 
ছইবারে ২* মণ সার লাগিয়া থাকে। ছোট এবং জলদী 
জাতীয় কপির জন্য ২1* ফুট অন্তর জুলির মধ্যে ২ ফুট ব্যবধানে 
চারা বসাইতে হয়। বুৃহজ্জীতীয় কপির পক্ষে ৩ ফুট অন্তর 
জুলির মধ্যে ২।০ ফুট ব্যবধানে চার) পুতিতে হয়। 

গাছ যেমন বড় হইতে থাকিবে, তেমনি ত'ছার গোড়ায় মার 
তুলিয়া ভেলি বা ঈঁড়া কবিয়। দেওয়! উচিত, এবং ক্ষেত্রে 
নিয়মিতরূপে সপ্তাহাস্তে একবার ছেচ এবং পক্ষান্তরে একবার 
জমী চকোপাইয়। দেওয়া আবশ্যক। জমী কোপাইবার কালে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাটি উপ্টাইয়া। পড়ে । 


ওলকপি। ৪৭ 


গাছে ফুল দেখা দিলে, সেই গাছ হইতেই ছুই একটা পাতা 
ছি“ড়িয়! দিনের বেলায় ঢাকিয়া বাঁধিয়া সায়ংকালে খুলি! 
দিবে। এরূপ না করিলে রৌদ্রে ফুলের কোমলত্ব নই হর, 
আশ্বাদনের নিপধ্যন্ন ঘটে, এবং বর্ণও হরিদ্রাভ হইয়। পড়ে। 
ফুল প্রক্ষ,টিত হইবার ঝাগ্রেই, অর্থাৎ ঘন এবং দৃঢ় থাকিতে 
থাকিতেই, ব্যবহ'রোপযোগী হইয়। থাঁকে, কিন্তু ফুলগুলি খুলি! 
গেলে তাহার আর তাদৃশ স্থন্ব'দ বা সুপ্রাণ থাকে না। 

এদেশে ফুলকপির বীজ জন্মিতে পারে এবং জন্মিয়া ও থাকে, 
কিস্ত ষদি শীঘ্র শীত ফুরাইয়। গিয়া গরম পড়ে তাহ হইলে বীজ 
জন্মিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে | 

চারাগাছে অনেক রকমের পোকা ধরিয়া! গাছ নষ্ট করে, 
সুতরাং গাছে যখন পোকা দৃষ্টিগোচর হইনে, তখন গাছের 
পাতায় ছাই ছড়াইয়। দিতে পারিলে ভাল হয় অথব। ফিনাইল 
( চ1,57য16) নামক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়। 
ক্ষেত্রস্থিত গাছে ছড়াইয়।! দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। 

হিমপ্রধান ও পার্বত্য প্রদেশে চৈত্র মাস হইতে জৈষ্ঠ মাস 
পর্যন্ত বী্দ বপনের সময়। পা*ট ও আবাদ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 
প্রকার ভিল্প অন্য কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কেবল সময়ের 
অগ্রগশ্চাৎ মাত্র । 


ওললকম্সি। 
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এই জাতীয় কপি সর্বনাধারণের প্রিপ্ন না হইলে, তরকারী 
যে উপাদেয় তৎপক্ষে সংশয় নাই। ইহর পাতার নিয়স্থিত কাণ্ডে 
যে স্থৃল মূল জন্মিয়া থাকে তাহাই ভোজ্য। ইহার ভোজ্যাংশ 
মুত্তিকার উপরিতাগে থাকে, সুতরাং অধিক কাল ক্ষেত্রে থাকিলে 
কঠিন ও ছিবড়ী-বিশিষ্ট হইয়া যাঁয এবং তখন উহ। মনুষ্য 
আহার করিতে পারে না। 

ঘে প্রণাপীতে বাধাকপির আবাদ করিতে হয় ইহার জন্তও 
ও তাহাই প্রশস্ত! ইহার ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ১০১২ মণ খৈল 
দিলেই চলিবে। ভার অরিন মনে বাধাকপির প্রণ্ণালীতে 
চার) উৎপন্ন ও প্রতিপালন করিষ্কা কার্ডিক মাসে চৌকায় 
রোপণ করিতে হয়। ধেড়ফুট অন্তর শ্রেণী মধ্যে ১২ ইঞ্চ ব্যব- 
ধানে ওলকপির চার! পুতিতে হইবে । পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, 
ইছ! অধিক দিন ক্ষেত্রে থাকিলে কঠিন হইয়| যা, জুতরাঁং উহ 
হ্ীঘ্ব শীঘ্র বর্ধিত করিবার জন্য গাছের গোড়ায় মধ মধ্য তরল 
সার দেওয়া! উচিত। এরূপ করিলে অল্পদদিন মধ্যেই বড় হয় ও 
জাহারোপযোগী হুইয়। থাকে । ধাঁহার। ওলকপির আকার 
ওদখিয়াই সন্ত, তাহার! যতদিন ইচ্ছা! উহাঃক ক্ষেত্রে রাখিতে 
পারেন, কিন্তু বাহার খাইতে ইচ্ছ। করেন, তাহারা ইথাকে ক্ষেত্তে 
অধিক দিন ন! র'খিয়া, বালকরিগের খেলিবার গোপা ব! বেঝের 


সবন্জীবাগ । ৯৯ 


না'য় হইলেই কাঁটিয়। আনিতে পারেন। ক্ষেত্রে রোপণ করিবার 
দিন হইতে ছয় সপ্তাহ মধ্যেই উহা আহারোপযোগী হয়। 
সচরাচর তিন বর্ণের গওলকপি দেখা, বাঁর়।--সধুজ, লাঁঙগা, 
বেগুণী। হোয়াইট বিয়েন! ( 15 751৮৯ ), পর্গল জায়ান্ট 
(97919 £1906), হোয়াইট জাঁয়াণ্টা লেট (1265 61820 
18) ও গলিয়াথ (00138) )--এই কয় জাতি আবাদযে!গ্য। 





শ্পাকলহাঙ্য। 
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শালগম মুলজাতীয় সবজী এবং অতি উপাদেয় তরকারী । 
হালকা দো-আ'শ মৃত্তিকায় উত্তম জন্মে। শ্রাবণ মানে বথা- 
নিয়মে ইহার জমিতে লাঙ্গল ও মই দিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে 
বিঘা প্রতি চারি মণ হিসাবে সরিষার খৈল দিয়। মাটির সহি 
উত্তমকপে মিশল কহিতে হইবে । পরে ষথনিয়মে পটি 
তৈয়াপ্প করিয়া, ভাঁহার মধ্য হইতে ইট পাটকেল বাছিয়! ফেলিয়! 
-দিৰে এবং মৃত্তিকা উত্তনরূপে চূর্ণ করিবে। 

একদিকে যেমন জমী তৈয়ার হইতে থাকিবে, অন্যদিকে 
তেমনই বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে । বীজগুলিকে 
গামল.ফূ রোপণ করিয়া, তাহা অন্কুরিত হইয়া তিন চারিটি 
বিশিষ্ট হইলে, ভ'টিতে নড়িয়া রোপণ করিবে, কিন্বা ভা! 
বীঞ্জ রোপণ করিয়! চার) উৎপন্ন হইলে যখন ৩। ৪টী 
জন্মিবে, তখন সাবধাঁনে তাছাদিগকে শ্বতগ্ত স্বতন্ত্র উঠাইয়। প 


চপ শালগর। 


১২ হইতে ১৫ অজগ,ল ব্যবধনে পুতিয়। দিবে মাটির অবস্থ। 
বুঝিয়া সপ্তাহ হুই বা তিন বার চৌকাগুলি উত্তমরূপে ছেঁচ দিয়া 
ভিজাইয়! দিবে এবং সেই জল মাটিতে টানিয়া গেলে ও মাটিতে 
“যো” হইলে, নিড়ান দ্বারা মাটি খুলিয়া দিবে | পটি সর্বদা পরি- 
ফার থাক? আবগ্তক। 

. বৃহদাকার মূলের প্রতি না লক্ষ্য করিয়া, উহার কোমলত্বের 
প্রতি দৃষ্টি রাখ! উচিত, কারণ অধিক দিবস রৌদ্রে থাকিলে উহ! 
কঠিন হইয়। যায় । মূলগুলি পার্বস্থিত ম.টির দ্বার] ঢ:কিসা দিলে 
তাদৃশ কঠিন হইতে পায় নী। ইত্ুরোপীগণ এবং মুসঈম!নগণ 
ইহাকে অতি সুখাদ্য মনে করেন। হিন্দুগণও ক্রমশঃ ইহাকে 
আদর করিতে শিখিয়াছেন। শ্রাবণ মাস হইতে কণ্তিক মাস 
পর্ম্যস্ত পনর দিঝদ অন্তর বীজ রোপণ করিলে, আশ্বিন মাল 
হইতে ফান্তন মাল পর্যন্ত শালগাম পাওয়া যাইতে পারে। 
সঞ্চন্প করিয়। রাখিতে পারিলে উহ! মাসাধিক কাল গৃহ 
মধ্যে থাকিতে পারে। মুরশিদাবাদে থাকিতে আঙি 
পরীক্ষ। করিস দেখিয়াছি ষে, উহার মুল ক্ষেত্র হইতে উঠাই়। 
ভলে উত্তমরূপে ধৌত করণাস্তর একদিবস ক্ৌন্রে উত্তমরূপে শুষ্ক 
করিয়! গুং মধ্যে শুন্তে ঝুলাইক়। রাখিলে এক মাস পর্যন্ঠ থাকিতে 
পারে। অন্ধ উপায়ে চেষ্টা করিলে ইহাপেক্ষা অধিধ কাগও 
গৃহমধ্যে থাকিতে পারে বলিয়। আমার বিশ্বাস। 

শালগ:মের অন্ততম জাতির নাম রটা-বেগ! (8০৮ 988৪) । 
ইহা খাইতে বড় সুহ্বাহ। ইব়ুরোপে গৃহপালিত পশুদিগের 
আহারের জন্য শালগম ও রট1-বেগার যথেষ্ট আবাদ হইয়া 
খ্কে। পর়স্িনী গাভীগণ ইহা আহার করিলে অধিকতর হৃগ্ধ 


সবজীবাগ। ১ 


গুদান করে, এবং সে ছুগ্ধ অপেক্ষাকৃত হুষিই ও সরবান্‌ হইল 
থাকে। 


াঙ্জল্ £ 
04588.0]া, 


দেশী ও বলাতী_-এই ছুই জাতীয় গাঁজরের চাষ এদেশে 
হইয়া থাকে। দেশীয় গাজরের আঁকার ক্ষুদ্র, ও তাহার মুল 
কৃষ্ণা লাল। ইহা মনুধয্যের আহারোপযোগী নহে। সাধা- 
বণতঃ ইহা গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের গ্সাহারের 
জন্ত বাবহার হয়। পণুগণ ইহ1 অ'হার করিস! বলিষ্ট হয় । গৃহ" 
পাপিত গবাদি পণ্ুদিগকে স্থুলকায় করিবার জন্য ইয়ুরেপ ও 
আমেরিকার উহাদিগকে গাজর খাওয়ান হইর! থাকে । গাভী- 
গণকে গাজর খ.ওয়াইলে ফেবল যে উহারা বলিষ্ঠ ও স্ুলকাঞ্ধ 
হন্ন তাহ! নহে উহার! যে ছুপ্ধ প্রদান করে তাহা হইতে উত্তম 
মাখন উৎপন্ন হুয়। 

মন্ষ্যের ব্যবহার জন্য গাজর উৎপন্ন করিতে হইলে বিলাতি 
ৰীঞ্জ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত । বিলাতি শবে ইয়রোপ ৬ 
আমেরিকার বীজ বুঝিতে হইবে । 

গাজর মূলজাতীয় সবজী বলিয়। সচরাচর আঁখ্যাত হইঙ্স 
থাকে, কিন্ত বস্ততঃ উহার মৃর্বিকাত্যন্তরস্থিত অংশ মূল নহে, 
কাণ্ডের গ্রকারাস্তর মাত্র। ইহার জন্য হালকা মাটি ও 
. গস্ভীর চাষের আবশ্কক। কোদাল দ্বারা অন্ততঃ এক গ্ৰান্ 
গভীর করি মাটি খননান্তর চূর্ণ করিবে এবং সার প্রমান 


«২ গাজর । 


ফরিবে। পাতাদার ও নূতন গোবরসার দিলে মাটি ভাল. ক! 
ও ফাঁপা হইয়া! থাকে । মাটি তৈক্কার হইলে পটি বান্ধিয়৷ তন্মধ্যে 
বীজ রোপণ করিবে । গাজরের বীজ অস্কুরিত হইতে অনেক 
বিলম্ব হয়। কিন্ত অনেকে এই কারণ অৰগত ন! থাকায়, বী্ধ 
রোপণের পর কয়েক দিবস মধ্যে উহার অঙ্কুর দেখ! ন। দিলে, 
তৎ্প্রতি অবহেল! করিয়! খাকেন। ষাহা হউক, বীজ রোপণ- 
কাল হইতে অস্কুঙ্িত হইবার জন্য ১০।২৫ দ্বিন অপেক্ষা কর! 
উচিত। পটিতে বীজ রোপণ করিয়া প্রতি দিবস উহাতে জল 
সেচন করা আবশ্যক, নতুবা! মাটি শু হইয়। গেলে বীজ অন্ুরিত 
হইতে অধিকতর বিলম্ব হয়, কিন্ব! মাটি কঠিন হুইয়। যাওয়া 
আর আদৌ অঞ্দুরত হইতে জমর্থ হয় না। ইহার বীঞ্জ পাটিতে 
ছড়াইয়া দির। মাটি চাঁপা দিতে হয়। 

ভাদ্রমাষের শেষ তাগ হইতে পুরা আখিনমাস মধো বীক্গ 
রোপণের প্রশস্ত সমর । কঠ! পরিমাণ পটিতে একগাড়ি গোবর 
সার অঞ্ব! দশসের খৈল দিলেই চলিতে পারে। বীজ অস্কুবিত 
হইলে, যে সকল স্থানে ঘনরূপে চার জন্মিয়াছে, সেই সকল স্থান 
হইতে কতক কতক চারা তুলিয়! ফেলিতে হইবে । গাঙ্রের 
চার! স্থানাস্তরিত করিনার প্রথা ন।ই এবং তাহা করিলেও কোন 
ফলনাই। গাজরের পটি সমধিক পরিমাণে জল সেচন করিতে 
হইবে এবং মাটিতে “যে।” হইলেই নীড়ান দ্বারা মাটি খুদিয। 
দিবে। 

এফ জাতীয় কাট আছে (47775 9201) 1 তাহার। গাজরের 
পরম শক্র, কিন্ত ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মাটিত্ব 
সহিত ঝুল মিশীইয়। দিলে উপকার হয়। ইহা তীব্রতা 


সরীবাগ ৫? 


ববটগথ মাটীতে থাকিতে পারে না, এবং উছ। মাটির সহিত সংঘুকু 
থাকিলে মাটিও সারবাঁন্‌ হুইঃ ফসলের সবিশেষ উপরার 
করে। 

আকার, বর্ণ, গুণ ও জাশ্বাদন অনুসারে গাজরের অনেক 
জাতি হইয়াছে । কোন জাতীয় গা্রের আকার লগ্ক। মুলার 
ন্যায়। আবার কোন্ট। বেলুনের ন্যায়, কোনটা লাল) কোনটঃ 
হরিদ্রীবর্ণের ইত্যাদি । সকল জাতিরই পরিপুষ্ট হইবার একটা! 
নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন যে জাতি পরিপুষ্ট হইয়া! উঠিবে 
তখনই তাহাদিগকে তুপিবার সময় হয়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় 
করিয়। রাখিতে হইলে, অতি যত্র সহকারে গাজরগুবিকে জমি 
হইতে উঠাইয়া ও শিরোভাগের এক ইঞ্চ পরিমাণ কার্টিয়া 
ফেলিয়া! ছুই তিন দ্বিন নাঁয়ুসঞ্চালিত ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া 
বিতে হয়। তদনস্তর শুদ্ধ বাপি বা ঝুবা মাটির মধ্যে রাখিয়। 
দিবে এবং আৰখক মত বাঁহ্র কাঁরয় ব্যবহার কারবে। 


ল্বীতি £ 


ধাটকে স্থানবিশেষে- পিশেষতঃ উন্তরপশ্চিমাঞ্চলে--চকুন।র 
হে । এই গাছের মূলাংশ যৃত্তিক্াত্যন্তরে থাকে এবং ইহাই 
তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার বর্ণ ধোর রক্তিম এবং আঁশ্বা- 
দন আঅভিশর মি । জান্দ্েনি ও অন্যান্য অনেরুস্থানে বীট হইতে 
চিনি প্রস্তত হুয় বং সেই চিন আঙগ্কাল এদেশেও বহুল পরি” 
মাশে প্রচলিত হইয়াছে। | 





৫ র্ধাট। 


দৌ-আশ হ'ল কা মাটিতে বীট উত্তম জন্মে। বীটের মুল দেড় 
ফুট পর্য্যন্ত লঞ্ধা হয়| অতএব উহার জন্য ছুই ফুট গভীর করিনা 
মাটি তৈয়ার করিতে হইবে। অস্থিচূর্ণ ও খৈল সার ইহার পক্ষে 
প্রশন্ত বীট ছে'ট জাতীয় সবজী, সুতরাং উহার জন্য চৌকা 
অপেক্ষা পটাই বাবস্থা । পটাতে অস্থিসার দিতে হইলে, আধঙাট 
মাঁস মধ্যেই পঁটির মধ্যে বিস্তৃতি করিয়া যথী নিয়মে মাটির সহিত 
মিশাইয়। রাখিতে হইবে এবং ত হা। হইলে ভাদ্র মাস মধ্যে অস্থি 
গলিয়! ফদলৈর ব্যবহাবোপযোগী হইয়া উঠিবে। বীজ অথব। 
চারা রোপণের সময়ে মাটিতে অন্ষিচূর্ণ দিলে কসলের কোন 
উপকার দর্শে না । জমীতে চ:রা রোপণের একমাস পুকে চূর্ণ 
খৈল-মার দ্রিলে চলে । কাঠ পরিমাণ পটিতে ৪1 ৫ সের অস্থি- 
চুর বা দশসের রেড়ী ৭ সর্ষপ খৈল যথেষ্ট। 

_ ভাদ্র মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়। যদ্দিসে সময্কে বর্ষী- 
ধিক্য দেখ। যাঁয়, জ্থবা যদি শ্রাবণ মাসে বীজ রোপণ করিবার 
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভ'.টির পরিবর্তে গামলাতেই.বীজ 
রোপণ করা উচিত। গামলাতেই হউক বা ভাটিতেই হউক,__ মাটি 
হস্তদ্বারা চাঁপিয়) লইয়া ছুই অঙ্গ,লি ব্যবধানে আধ ইঞ্চ মৃত্তিকার 
ভিতরে বীজ পুতিতে হইবে । চারাগুলি চারি অঙ্গলি পরিমাণ 
বড় হইলে, পটিতে ত্র সহকারে নয় ইঞ্চ ব্যধধানে বসাইতে 
হইবে। চারা তুলিবার সময় এরূপ সতর্কতা আবশ্যক বে, উনার 
শিকড় কিছুতে না ছি'ড়িক্কা মাঁয়। পটিতে চারাগুলির গল 
পর্যাস্ত ড.বাইয়া বসাইতে হইবে। সপ্তাহে ছুই তিনবার পটিতে 
জল দ্বিবে, এবং মধ্যে মধ্যে নীড়ান করিয়া মাটি আলগা করিয়া 
দিবে এবং তৃণাদি পরিফার করিয়া দিবে । লবণ ইহার বিশেষ 
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স'র। মধ মধ্যে লবণের জল দিলে ইহা বিশেষ উপকার 
হয়। ফসলের মধ্যমীবস্থায় গোড়ায় কিয়ৎ পরিমাণে লবণ 
দিলেও চলিতে পারে। বীট মাটির উপরে জাগিয়।, উঠিলে অর্থাৎ 
উপরে দেখ! গেলে, মাঁটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়, নতুবা 
উহা কঠিন ও ছিবড়া-বিশিষ্ট হয়। 

ক্ষেত্র হইতে বীট উঠাইতে উহার গাত্রে না কোনরূপ 
আঘাত লাগে। ইহাতে আশ্মাদনের ব্যতিত্রেম ঘটে। 

শীতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে চৈত্র হইতে জোষ পর্য্স্ত 
বীজ রোপণের সময়। 


জ্্কোছিল ? 
1382000091,. 


ফুলকপির সহত ইহার অনেক সাদৃশ্ত থাকায়, অনেকে 
ইহাকে ফুলকপির অন্যতম জাতি মধো গণন। করেন। 
ফুলকপির ন্যায় ব্রকোলিও স্বভাবজাত বাঁধাকপি হইন্ছে 
উৎপন্ন হুইয়াছে। ব্রকোলি পূর্ণাবস্থ প্রাপ্ত হইতে ফুলকপি 
অপেক্ষা অধিক সময় লইয়1 থাঁকে। 

ফুলকপির নিমিত্ত যেরূপ জমী ও স'রের আবশ্তক, ব্রকোলির 
পক্ষেও অবিকল তাহাঁই। ভাড্রমাসে গামলায় চারা উহগন্ন 
করিঘ্া বা নিদষমে তভীতীতে স্থানান্তবিত কৰিবে। তগনস্তর 
চারাগুলি ৮১০ টী পাতাবিশিষ্ট হইলে আশ্বিন মাসের শেষ- 
ভাগ হইতে কার্তিক মাপের মধ্যেই ক্ষেত্রে স্থ়ীক্ষপে বসাইয়! 
দিবে এবং ফুঙগকপির ন্যায় পাট করিবে । গাছের মাথায় 


৫৬ বসেলস। 


ফুল দেখ দিলে, সেই গাছের ছুই একটী পাত! তাঙিয়। উহার 
উপরে চাঁপা দিবে, নতুবা রৌদ্রে উহার বর্ণ খারাপ হয় এবং 
ভাহাতে আশ্বাদন ও কোমলত্বের ব্যতিক্রম ঘটে । 


পাস পরে আও 


জ্র্নেল্ভ £ 
0887, ৪১010৭5, 


ধরসেলসের অন্যতম দেশী নাম গাছ-কপি। ইহা বশধাকপির 
জাতি হইলেও, বাঁধাকপি হইতে ইহার শ্বভাঁব স্বতন্ত্র। বাঁধাকপির 
একটা মাথ] হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রসেলের গাছ ছুই বা আ'ড়াই 
হাত লন্বা হয়, এবং তাহার সেই লম্বা কাণ্ডে ছোট জাতীর 
বেলের ন্যায় অনেক কপি জন্গিক়া থাকে । এই কপিগুলি 
দেখিতে অবিকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধাকপির ন্যায়। যড়ু পূর্বক 
আবাদ রিলে এদেশে ইহা জন্মিতি পারে। দেশীয় অপেক্ষ। 
ইযুরোশীয়গণ ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন, হ্থতরাং 
সাহেবদিগের বাগানে অধিক দেখা যায়। যে সকল বাজারে 
সাহেবের জিনিষ পত্র খরিদ করেন, ৩থায় ইহার আমদানীও 
যথেষউট। দেশীমুদিগের মধ্যে যে ইহার তাদৃশ আদর দেখিতে 
পাওয়1 যায় না তাহীর কারণ এই যে, শীতের শেষভাগে ইহা 
জন্বিয়া থাকে, এবং সে সময়ে বাঁধাকপি বাজারে বথে্ পাওয়া 
ধান্থ। ততৎপবে ইহাঁও দেখা যায় ষে, শীতের শেধভাগের কপি 
তাঘৃখ স্থগন্ধ বা স্ব-আস্বাদনবিশিষ্ট হয় লা) লুতরাং এ সময়ের 
কপি ইতর লোকে খাইয়া থাকে । ভরা শীতের মধ্যে বদি 
ব্রসেলন উৎপর করিতে পানা যার, তাহা হইলে সুব্ধা আছে। 
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ভাঙ্রমাসের প্র রাস্তেই ভাটীতে বীজ রোপখ ফ্রিতে 
হইবে এবং যথানিয়মে লাঁলনপালন করিয়া চাকাগুলি ৪1৫ 
ইঞ্চ বড় হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। ছুই ফুট 
স্তর শ্রেণীতে ১৮-ইঞ্চ ব্যবধানে এক একটা গণ্ছ বনাইতে হুয়। 
বসেলেয় ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সার ন। দিলে উ€! ভালরূপ 
জন্মে না, সুতরাং অন্যান্য কপির জমী অপেক্ষা ইচার জমীতে 
কিঞিৎ অণ্ক সার দেওফ়1 আবশ্যক । এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, 
মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে পপাঁটান” বা ছেচি দিবে এবং জমী 
কোপাইক্পা ঘাঁপ মুখ বাছিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের গোড়ায় 
আল ব! দাড়। তুলিক্স! দিতে হইবে। গাছের শুষ্ক পাতাগুলি 
মধো মধ্যে কাটিয়। দেওয়! আবশ্যক । 

শীত প্রধান পার্ধত্যদেশে ফাল্গুন হইত্তে জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত 
বীজ রোপনের সময় । দেশ, কাপ ও পাটের তারতম্যাুসায়ে 
প্রতি গাছে ২০ হইতে ১০০ শত কপির চোক ধরিয়। থাকে । 





(লে ভিশস্ন& 
10700 0, 

হিল্দুম্থানবাসীগণ ইহাকে কাছ কহিয়া থাকে। সাহারাধ- 
পুর বোটানিক গার্ডেনের ম্ুপারিন্টেণ্ডে্ট মিঃ গোলান সাহেব 
অনুমান করেন “ষ, হিমানয়ের পশ্চিম গ্রস্তে 1/800508% 50873018 

নাষে থে গাছ আছে, কাছ তাহারই জাতি বিশেষ। 
লেটুফ্র আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধাকপির ন্যায়। ইংরাজ্জ- 
দিগের ইছাতে উত্তম সালাদ তৈয়ার হয়। দেঁশীর গৃহস্থা'লীতে 


€৮ লেটিউস.। 


উহতে ন নাবিধ ব্যঞ্জনাঁদি রন্ধন হইয়া থাকে এবং তাছা অতি 
উপাদেয় হইয়। থাকে । 

কারবেজ (0৪৮১৪৪০) ও কম (0০৪ )--এই ছুই জাতিতে 
লেটুল বিভক্ত | ক্যাবেজ জাতি চাপ্টা হয়, আর কস.জাত্তি 
নারিকেলী কপির ন্যায় উর্ধাদিকে লম্বা! ও সরু হয়। এতছুভগ় 
জাতির আবাদ সম্বন্ধে কোন বিভিন্ন নিয়ম নাই। একই 
প্রণালীতে ছুই প্রকার লেটুদের আব'দ হয়। 

শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হইতে আশ্বিন মাসের প্রথ্ণ 
৭1৮ দিবস অবধি বীজ রোপণের সময়। বীজ অস্কুরিত হইতে 
৮1১০ দিন সময় লাগে, কথন কখন ২০1২২ দিন গলাগে। 
হাল,কা মাটিতে বীজ রোপণ করিয়া প্রতিদিন জল সেচন 
করিবে । চার! অস্কুরিত হইয়া ৩৪ টী পাতাবিশিই হইলে 
পটিতে বসাইতে হইবে। পটীর মাটি খুব সারবান, হওয়। 
উচিত। পটির মধ্যে ৯ইঞ্চ অন্তর সারি মধ্যে উক্ত পরিমাণের 
স্থান ব্যবধানে এক একটী চার! পুতিতে হইবে । পটিতে 
সপ্তাহে দুই তিন বার উত্তমরূপে ন্গল সেচন করিতে হইবে 
এবং মধ্যে মধো ম।টি খুসিয়। তৃণাদি যুক্ত করিয়। দিবে। গাছ 
গুলিতে দশ বারটী পাত! জন্মিলে কলা-গাছের ছোট! বা 
অন্য কোন রকম গুচ্ছি দ্বারা পাতাগুলি একত্র করিম বাধিয়! 
দিবে, নতুব! গাছ খুলিয়া! যাইবে । গাছ খুলিয়া গেলে পাতা 
সবুজ রং ধারণ করে ও কঠিন হয়। পাতা যত শুভ্র রাখিতে 
পার1 যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চিমে-রৌদ্র গাছে 
যাহাতে ন! লাগিতে পারে, মে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 
স্বভাবতঃ ইনার পাতা অতিশয় কোমল, এম্বন্য সাগ্ান্য 


সবজীবাগ। ৫৯ 


উত্তাপেই উহার অনিষ্ট হইয়া! থাকে । অনেকে খড় দিয় 
গাছগুলিকে ঢাকিয়! রাধে । ইহাতে গাছের বর্ণ সুত্র থাকে 
এবং কচি পাত গুলিও শীঘ্র *্ হইতে পারে ন।। 

কাহুর বীজ এদেশে অতি সহজে জন্মিয়া থাকে, সেই 
বীজ হইতে চাঁরাও সহজে উৎপন্ন হয়। গাছ রাঁখিয়। দিলে 
তাহাঁও ক্রমশঃ প্রায় ছই হাত লম্বা হইয়। উঠে, এবং শীর্ষে ফুল 
ধারণ করিয়া! অবশেষে বীজ প্রদান করে। ফাল্তন চৈত্র মাসে 
বীজ জন্মে। 

ভলীল্ক । 
[. 

পের়াঞ্জ বা রষুণের ন্যায় ইহার গ।ছ হইয়া থাকে। ইহার 
বেস্থুল্ল কাণ্ড তাহাই ব্যঞ্জনাদিতে মসলারূপে ব্যবার হয়? 
লীকের পত্র ও কাণ্ডে পৌঁয়াজের ন্যায় গন্ধ আছে। 

' ভাত্র ও আশ্বিন মাসে টবে বা ভাটীতে বীজ রোপণ করিতে 
হয়। চার! বাহির হইলে এবং তাহা তিন চাঁরিটী পাঙাবিশিষ্ট 
হইলে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রে চারা 
রোগণ করিবার নিয়ম এই যে, পটটতে ১৫.ইঞ্ অন্তর 
৪ ইঞ্চ চওড়( ও ৬ ইঞ্চ গভীর এক একটী নাল। করিতে হইবে। 
অনস্র সেই নাল! মধ্য গোয়ালবাড়ীর পুরাতন সার দিয়া) 
৬ ইঞ্চ ঝস্তর এক একটী গাছ পুতিকনা দিতে হইবে। এইরূপে 
চার। পুতিয় দিবার পরে, .একমাস বা দেড়মাস কেবল মধ্যে 
মধ্যে জল সেচন ও নীড়ানি করিবে। তৎপরে বখন গাছের 


৩ লীক--পলাও,। 


কাণ্ড মাটি হইতে ছুই ইঞ্চ উচ্চ হইয়াছে দেখা ধাইবে, তখজ 
সেই নালা মটির দ্বার! পূর্ণ করিয়! গাছের সমুদায় কাণ্ুস্বী 
ঢাকিয়! দেওয়! আবশ্যক । গাছের গোড়ার মাটি যত আলগ। 
থাকিবে, ততই সেই কাণ্ড ফুলিয়া মোটা হুইবে। এক্ষণে 
গাছে জল দেওয়! ও গোড়। পরিক্ষার রাখা ভিন্ন অন্য কোন 
পাঁট নাই। যত্ব করিয়া রাখিতে পারিলে, যব ন! বর্ষ! 
আগত হয়, তাবৎ উহা ক্ষেত্রে থাকিতে পারে এবং আঁবশাক্ক 
মত তুলিয়। আনিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


৮৭ 
সভা জন ০্পম্সাত্ক 1 
€10, 

আশবিশিষ্ট হালকা মাটিই প্যোজের পক্ষে প্রশস্ত! 
পেয়াজ মূল জাতীয় গাছ, হুতরাং ইহার জনা মাটি যত হাল ক! 
করিতে পারা যায়, ততই উহার মুল বৃদ্ধির পক্ষে স্থবিধা হয়৷ 

এদেশে সাধারণতঃ ছুই প্রকার পেঁয়াজ জন্মিয়। থাঁকে,-." 
সাঁচি ও পাটনই। সাচি পেয়াজের আকার ছোট, কিন্ত 
আস্রাণ অতি তীর এবং জন্মে অধিক সংখ্যায়। পাটনাই 
পেঁয়াজ বেহার অঞ্চলে জন্মে--ইঙথার আকার বড়, আম্রাণ 
মধুর এবং বর্ণ শ্বেতের সছিত লালের মিশ্রণ। এই ছুই জাতি 
বাতীত আজ কাল নান! জাতীয় বিল'তী পেয়াজও এদেশে 
রোপিত হইয়া! থাকে । 

ষে প্রকারের পেয়াজেরই আবাদ হউক, জমী যে বিশেষ 
উর্বর ও সারবান্‌ হওয়! আবশ্যক তদ্ধিষয়ে কোন সনেহ নাই। 


সরজীবাগ। $ 


মী উত্তমরূপে কোঁপাইয়া পরে লাঙ্গল ও মৈ দিয়া মাটি 
চূর্ণ করিতে হইবে এবং মৃত্তিকান্তিত ইষ্টকাদি বাঁছির়! ফেলি! 
বিশিষ্ট পরিমাণে গোয়াল-বাড়ীর পুরাতন আবজ্জনা ও ছাই, 
ম[টির সহিত মিশাইতে হইবে । তম্পরে ক্ষেত্ুস্থিত পটি মধ্যে 
যথা নিয়মে চার বস'ইতে হইবে । 

আশ্বিন মামে বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত 
হইয় চারাঁগুলি ছুই তিনটী পত্রবিশিষ্ট হইলে, চারাগুলিকে 
পটি মধ্যে ২-ইর্ধ। হইতে এক ফুট বাবধনে রোপণ করিবে। 
মুত্তিকার রসের অবস্থা! বুঝিয়া, সপ্তাহে এক বা ছুইবারু জল 
সেচন করিতে হইবে এবং মধ মধ্যে কোদাল দ্বারা মাটি 
কোপাইয়৷ দিবে ও গছের গেড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে। 
ফান্তুন চেত্রমানে গাছ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে, মুলগুলিকে 
উঠাইরা লইতে হক্। যেখানে কেবল সাংসাবিক ব্যবহারের 
জন্য ইহার আবাদ হর, সে স্থলে ইতিপুর্ন হইতেই গাছ 
উঠইতে পারা ঘায়। 

১৮৯৩ সালে মুরস্দাবাদে থাকিতে, রৈইলবাগে বিলাি 
কয়েক জাতীয় পেয়ছের আবাদ কর গিয়াছিল। বিলাঁতি 
পেয়াজের এক একটী গাছে এক একটা মাত্র মূল হইয়াছিল, 
কিন্ত গেই মূলগুলির আকার বেশ বড় হহতে দেখ গিয়াছিল। 
অন্যান্য বিলাতী জাতির মধ্যে 921781) নামক জাতির 
মূল প্রত্যেকের প্রায় আধ সের ওজনের হইফাছিল। 

গাছ সমেত মূল গুলি জমী হইতে উঠাইয়া, রৌদ্রে তিন চারি 
বিন উত্তযরূপে শুষ্ক করিদ়া ক্কোন শুক্ষ গৃহমধ্যে বালি শহ্যাক্ক 
পুতিয়া রাখিলে পেঁয়াজ অনেক দিব তাজা গ|কে । 


5৭৬ 


৯ পেয়াজ। 


এক বিঘা ভূমিতে প্রায় ১** মণ পেঁয়াজ উত্পর় হইয়। 
থাঁকে এবং প্রতি মণের মূল্য পাচ সিকা হইলে, উত্ত একশত মণ 
ফসলের মূল্য ১৯৫. টাকা হয়| ইহার চষে যদি পঞ্চাশ টাকাও 
খবচ হয, তাহ! হইলে ৭৫২ টাকা লাভ থকে। 





সাছিকল্লা ॥ 
27১10,0]া, 


মূল হইতে ইহার গাছ জন্মে । মুলে ও পাতার গন্ধ রষুণের 
ন্যায় । মূল তরকাবিতে ব্যবহৃত হয়। অশ্বিন মাসের শেষ ভাগে 
জমিতে লাগাইতে হয়, কিন্ত শৈত্য প্রদেশে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ 
মাল অবধি মূল পুতিবার সময় । পেয়াজ বা রষুণেব ন্যায় ইঞার 
কার্য-প্রণালী। জ'মতে ছয় ইঞ্চ ব্যাধানে মুন পুতে হয় । 
পৌষ-মাঘ মাপ হইতে ইহা ব্যবহাঁৰ করা যাইতে পাঁরে। 


পেস শা 


ল্লম্ন)০ 
(41110 


পল।ও, ও ববুণের চাঁষের প্রণালী সমুদায় প্রায় এক প্রকার । 
ইহার জন্য মাটি উচ্চ ও হালকা হওয়া আবশ্যক । আখিন 
মাসের শেষ ভাগে অথাৎ বর্ষাকাল একবারে উত্তীর্ণ হইলে 
জমীতে রঘুণ পুতিতে হয়। পটির মধ্য ১-ইঞ্চ অস্তর শ্রেণী 
করিয়া, তন্মধো ৬-ইঞ্ ব্যবধানে এক একটা রষুণের মুল মাটিতে 
পুতিয় দিবে। পুতিবার সময়ে ইহ! যেন মনে থাকে যে, 
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উহার উপরিভাগ মুত্তিকার উপরে কিঞ্চিগনাত্র ভাসিয়। থাকে । 
যাবৎ অস্কুরিত ন1 হয়, তাঁবৎ উহাতে জলসেচন কর্রবার কোন 
আ্লুবশ্যক হয় না। পাতা বাহির হইলে, মাটিতে রসের অবস্থা 
বুঝিয়া, সপ্তাহে একবার বা দুইবার জল সেচন করিতে হইবে! 
সর্বদা গোড়ার মাটী নীড়ানি করিদনা আলগা রাখিবে। ফান্তন 
মাসে গাছ ন্বির্ণ হইতে আরমন্ত হয়; তখন উহ্ীতে আর জল 
সেচন করা বিধি নহে। ক্রমে সমুদায় গাছ শুকাইয়া আসিলে, 
ধত্বু সহকারে উঠাইয়া৷ রৌদ্রে ছুই তিন দিন শুক করিবে। 
তদনস্তর পে"য়াজের ন্যায় গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দ্বিবে কিনব! 
বিক্রয় করিবে। 


লুতাইত্হঁী | 
1১10/4, 

কষকগণের ক্ষেত্রে সীধারণতঃ যেমটরের চীষ হইয়। থাকে, 
তাহাতে দ্বি-দল প্ররস্তত হয়, আর সবজীঙ্ষেত্রে বা বাগানে ষে 
সমুদায় উত্কৃষ্ট জাতীয় মটর জন্মে তাহাই তরকারিতে ব্যবহার 
হয়। পুর্ব প্রকারের মটরের আবাদের কথ! “কৃবিক্ষেত্রে' 
বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ কর! নিশ্প্রয়োজন 
বিলাতি যে সকল প্রকার মটরের বীজ এদেশে আমদানী 
হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শিয্ললিখিত কয়েকটা আমাদিগের বিশেষ 
পরীক্ষিত এবং আমরা তাহাদিগের প্র“ংসা ন। করিয়া থাকিতে 
পারি 511 ইহাদিগের আকার যেমন বুহহ, আশ্বাদনও 
তেমনই স্ুমিষ্ট। এক একটা মটরের মধ্যে ১০1১১ টী করিয়া 
দান! থাকে | 


৬৪ সবভীতাগ। 


ব-ইম্পিরিয়াল,চ্যাম্পিরন অব-ইংল€, জামেরিকান-ওয়াগার, 
ইন্প ভড-দিংলিডার, ডোগফ-অ:লি ম্যারোফ]াট, টেলিগ্রাফ, 
ভিচেদ্-পাঁফেক্সন্‌ প্রভৃতি জাতীয় মটর আবাদযোগ্য । 

এতদ্বাতীত প্রায় প্রত্যেক বিলাতি ও মার্কিন বীজ-ব্যবসায়ীর 
নিজন্ব নাণ। জাতীয় মটর আছে। 

ভাদ্রের শেব ভাঁগে ভূমি কর্ষণ করিয়।ও ঢেলা ভাঙ্গল 
জমী তৈরার করিতে হইবে । পার বর্ষা উত্তীর্ণ হইলেই, আহিনের 
শেষ ব1কার্ভিকের প্রথম ভাঁগেই বীজ বপন করিতে হুইবে। 
বীজ বপনের পূর্বে চৌকার উত্তর দক্ষিণে দড়ি ধরিয়া! ১। হাত 
অন্তর একটা জুপি করিবে। এই জুলি চারি ইঞ্চির অধিক 
গভীর করিবার আবশ্যক 'নাই। অনন্তর এই জুলির মধ্যে 
এক একটী বীজ ফেলিয়া চপিয়া যাইবে । পরে ঘুরিয়া আসিয়! 
দেখিবে, দি কোন স্থলে ঘনভাঁবে বীজ পড়িরা থাকে, তাহ! 
হইলে আবশ্যক মত বীজ উঠ্াইয়া, _ষে স্থানে পাতিল ভাবে 
পড়িয়াছে, সেইখানে ফেলিয়] দিবে । অনন্তর জুলির পার্শ্স্থিত 
মুত্তিক1 দ্বার বীজ ঢাকিয়া দিবে। এক্ষণে যে স্থান কাটিয়া 
জুলি পুর্ণ কর! গেল, তাহাকেই ভেলি জানিতে হইবে। 
ভবিষ্যতে অর্থাৎ মটরের গাছ বাহিব হইলে, এই প্রত্যেক 
ছুইটী জুলির উপনে, কঞ্চি বা পাটের কাটি ধিযা গাছের জন্য 
ভূমি-শার়ী দৌ-চালাবৎ করিয়া দিতে হইবে। কাটিগুপি 
এরূপভাবে রাখিতে হইবে ষে, উভয় দিকের জুলি হইতে 
উঠিয়া কাটিগুলির মুখ উপরে মিলিত হয়। এইরূপে য'হাভে 
গাছ অবলম্থন পাক ভাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। 


সপ বক 


কলাইস্ু'টী। ৬৫ 


বীজ রে'পণ করিয় উত্তমরূপে সার দিতে হয়। ইহার পক্ষে 
হংস, কুকুট ও পারাবতের বিষ্ঠা বিশেষ উপকারী । মুরপিদাবাদে 
থাকিতে 105, %, 4. [8189র বাটিতে দেখিয়াছি, তিনি 
সেই বাটার মধ্যস্থিত চিড়িয়াখানার আবর্জন1 শ্রেণী মধ্যে 
দিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিঠেন। তাহার গাছের শ্রী 
এতই সুন্দর হইত, এবং তাহাতে এতই ফল ধবিত যে, আমি 
ঈর্ষ! না করিয়া থাকিতে পারিত'ম না। অগত্যা আমি ও সেই 
সার রৈইনবাগে ব্যবহার করিয়া, আশানুরূপ ফল পাইয়াছিলাম | 
যেখানে উল্লিখিত সারের অভাব, তথায় গোয়ালঘরের আন- 
জ্রনা ও ছাই প্রশস্ত। ইহার চারা জন্মিলে আবশ্যক মত 
জল সেচন কবে ও সময়ে সময়ে মাটি খুপিয়! দিবে। গাছ 
অতিশয় ঘন হইয়। জন্মিয়। থাকিলে, মধ্যেকার গাছ আবশ্যকমত 
তুলিয়া ফেলিয় পাতলা করি? দিবে । 

বীন্ষ বপন কবিবার পরবে যব অঙ্কুবিত ন$ হধ) "তাবৎ, 
উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক, নহুবা পক্ষিতে মাটির ভিতর্‌ 
হইতে বীজ তুলিয়া খাইয়া যায় বীঙ্গ গুলিতে নেটে শিন্দুর মাণাইয়| 
রোপণ করিলে কোন পোকা মাকড়ে বা পক্ষী উহা! খাইয়! 
ফেলিতে পারে ন।। বীঙ্জে মেট পিন্দুর মাখাহইতে হইলে, 
মেটে-পিন্দুরকে স্ুইট-অয়েলের সহিত গুলিতে হইবে । তদনস্তর 
উহ্থাতে বীর্দগুলি একবার উপ্টাইয়।'পাণ্টাইপ1 লইলেই চলিবে 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে, কান্তি মাসেই বীজ বপন 
করিতে হইবে। সকন বাজ কিস্ক একবারে বপন ন1 করিয়া, 
পৌষ মাস পর্য্যন্ত ১৫২০ দিবস অন্তর পরধ্যারক্রমে রোণপ 
করিলে ফান্ধন. মান পধ্যস্ত ফসল পাওয়? যায়। 


উত্েতো স্ব ল্বিলাতজী 
০৩০ । 


701110, 


চাষীগণ ইহাকে “তেমতি' কহিয়া থাকে । ইয়ুরোপীয়গণের 
নিকট টোমাটো অতি উপাদেয় তরকারি । বাঙ্গালীর ঘরে 
ইহার এখনও পিশেষ প্রতিপত্তি হয় নাই, তবে অনেকে 
ইহার সুন্দর ফন দেখিবার জন্যও স্ব স্ব বাগানে উৎপন্ন 
করিয়া থাকেন। উহা নুপক হইলে মম্নাস্বদনযুক্ত হইয়া 
থকে । ইহার পাকা ফলে উত্তম চাট নি প্রস্তুত হয়। টমেটের 
ফল গোলাকার ও পল-বিশিই হর, এবং পাকিলে মনোহর 
লালবর্ণ ধারণ করে। 

ভাদ্র মাসে ইহার বীজ ব্পন করিবার মময়। যখানিয়মে 
বীঙ্গ বপন করিয়া চারা! উৎপন্ন করিবে এবং সেই চারাগুলি 
তিন চারি অঙ্গ,লি উচ্চ হইলে, সারবান্‌ ভমীতে রোপণ করিতে 
হইবে। টমেটো ক্ষেত্রে ভেড়া-সার প্রশস্ত, তদভাবে গোয়ল- 
বাড়ীর আবর্জন!। 

অনেকে অগ্রাহ করিয়া বেড়ার ধারে বা অতি নিকৃষ্ট 
স্থানে টমেটে| গাছ রোপণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা 
তাহার পক্ষপাতী নহি। যাহাকে রোপণ করিতে হইবে, 
তাহাকে ভাপ স্থান দিতে হইবে, তাহাকে যত্ব করিতে হইবে 
এবং যাহাতে সুফল উত্পন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 
সে যাহা হউক, ইহা এতই অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া! থাকে 


সব্ঞ্ীবাগ। ৬৭ 


ষে, একট দীর্ঘ টা থাকিলে একটী গৃহস্থের চলিতে পারে, কিন্ত 
ধাহার খরচ অধিক, তাহার পক্ষে চৌকায় টমেটো রোপণ 
কর1 উচিত। চৌকার দেড় হাত অন্তর গাছ বসাইতে হইবে। 
চাঁরাগুলি মাটিতে লাগিম। গেলে; এবং ১৫1 ১৬-ইঞ্চ উচ্চ হইলে 
উহার ডগা কাটিয়া দিতে হয়। ভগ! কাটিয়। দিলে, উহার 
মূল কা হইতে শাখা প্রশাথা নির্গত হইয়। গাছ লতাইয়া' পড়ে। 
াড়া-গাছ অপেক্ষা লতানে-গাছ অধিক ফল ধারণ করে । এই 
জনা গাছের মাথা কাটিয়া, উহাকে লতীনিয়। কর। হইয়। থাকে । 
লতানিয়া 'অর্থে এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে, লাউ কুমড়াদির 
ন্যায় ইহা লতাইয়া যায়। ইহার শাখা প্রশাখ। নিতান্ত 
কোমণপ, সুতরাং তাহাতে অধিকতর শাখা প্রশাখা নির্গত হওয়ায় 
আর তাহ? দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে ন। পারিয়া, মুত্তিকাভিসুখী 
বা মুত্তিকাসংলগ্র ইয়া থাকে । 

মধ্যে মধ্যে জলমেচন 'এবং জমী কোপাইয়া দেওয়। ভিন্ন ইহার | 
অন্য বিশেষ কোন পাট নাই। গাছের অতিরিক্ত তেঙ্জ হইলে 
ফল ফাটিয়া যায়। তখন ক্ষেত্রে জপ সেচনের পরিমাণ হাস 
করিতে হইবে । 

মতসোর তরকারী ব1 মাংসে টমেটে! দিলে, তাহার আহ্ব'দন 
অতি উপাদেয় হইয়া! থাচক। 


ছ্গীভ-জআল্নু। 


৮০9]14170, 


শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ক্ষেত্র হইতে ভাছুই ফসল উঠিয়। গেলে, 
জমীতে উত্তমরূপে লীঙগল ও মই দির$, উহার সহিত খৈজ-সবর, 
গোবর-সার, ছাই প্রভৃতি দ্রবা মিশাইয় বারহ্বার চাষ দিতে হয়। 
আলুর জমীতে যতই চা দিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। 
অস্থি-চুর্ণ অ.লুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ; এজন্ঠ খিঘ1 প্রতি তিন 
চারি মণ অস্থি-চ্ণ. দিতে পারিলে ভাল হয়। বীজ রোপণের 
অন্ততঃ তিন চারি মাস পুর্বে ক্ষেত্রে অস্থি-চ্ণ বিস্তীর্ণ করিয়া 
দেওয়! উচিত, কারণ উহ! গলিত হইয়া মাটির সহিত মিশিতে 
ন! পারিলে, গাছের কোন উপকারে আইপে না। বীজ বপনের 
সঙ্গে সঙ্গে অথবা বীজ বপনের ১৫। ১৬ দ্দিন বা এক মাস 
পূর্বেও মাটিতে অস্তি-চ্ণ দিলে, উহা পচিয়! যাইবার পৃর্ধেই 
আলুর ফন্ল শেষ হইয়। যায়, সুতরাং একধপ সার দেওয়ায় 
কোন ফল হয় না। খৈল বা গোবর সার দিতে হইলেও 
বীজ বপনের সময়ে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে, কারণ তাহ। 
হইলে সার পচিবাঁর সঙ্গে বীজও উত্তপ্ত হইয়া! উঠে এবং পচিয়! 
ষইবার সম্ভাবনা । অধিকণ্, বীজে অনেক পোকা লাগিয়া! সমু 
বায় কমলে নষ্ট করিয়। ফেলে । এইননা আমা বলি, অস্থিচু্ণ 
দিতে হইলে আষাঢ় শ্রাবণ মানের মধ্যেই দিতে হইবে, এবং গোবর 
সার ব! খৈল দিতে হইলে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে দি 
জমী চষিয়৷ দিতে হুইবে। 
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কাপ্তিক মাসে জশীকে মার একবার লাঙ্গল ও মই দিয়। দিতে 
হইবে | তদনস্ত চৌকার প্রস্থ ভাগে, ছয় হাত অস্তর চারি-ইঞ্চ 
গভীর এক একটী জুলি কাঁটিবে, এবং প্রতি ছুই জুলির মধ্যবর্তী 
জমীতে প্রছভাগে ছয় দাত ইঞ্চ শভীর জুলি কাটিরা, এই উভয় 
পাস্থ জুলির মপ্যবত্তী স্থানে এক ফুট অন্তর আলুর বীজ বসা- 
ইবে। গৃহ্মধ্যে বীজ অন্বুরিত করিনা জমীতে রোপণ করিলে 
অতি শীঘ্র গাছ বাহির হয়। আলুর ক্ষেত্রে গতি সপ্তাহে ছেঁচ 
দিবে, এবং সর্বদা নীড়ানি দ্বারা মাটি আলগা রাখিবে এবং তথায় 
আাঁদৌ জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে 
মাটি তুলিয়া! দিবে। 
আলুর বীজ বড় বড় হইপে, তাহা কাটিয়া পুতিবার রীতি আছে, 
কিন্ত ইহার একটু পুতিবার তারতম্য আছে। আলু-গুলি চোক 
সমেত ২। ৩ ব! ৪ খণ্ড করিয়া কাটিয়।, ছাই মাঁখাইয়া,গৃহ মধ্যে 
ছুই এক দিন রাখিয়া, পরে থাবিধি রোপণ করিলে আর তাহা 
পচিয়; যাইবার আশঙ্ক। থাকে ন1। 
বর্ধা থাকিতে বীজ ধোপ্ণের জন্য হাড়াভাড়ি না করি! 
বর্ষ! উত্তীর্ণ হইতে দেওয়া উচিত। ক.গ্ডিক্ক মাদের প্রথম 
ভাগেই প্রায় বর্ষা শেষ হইয়া গিয়া] থাকে এবং তখনই বাঙ্গাল 
দেশের রস মাটিতে আলু রোপণের প্রশস্ত কাগ। পৌষ মাস 
হইতেই আনু উঠাইতে পার! যায় কিন্তু যান গাঁছ ন| মরিয়। যার, 
তাবৎ আলুকে ক্ষেত্রে থকিতে দিলে, উহা অধিকতর পুই হর 
এৰং উহার জলীয় অংশ কমিয়া গিয়া সাঁরবান্‌ হয়। ক্ষেত্রের 
সমুদায় গাছ মরিয়! গেলে, ফত্ব-সহকারে আলু উঠাইতে হইবে। 


৭৩ গোলআলু। 


সেই সময় যে সনুদা্ পচ বা দাগী আলু নত্বরে পড়িবে, তাহা 
গ্বতন্ত্র করিয়া ফেলিবে। 

13090911116 13070018150, 

301101516 ০0৫ ০0০00০৮ ৮.1 10, 

চ1951) 91200. 13117)9 ১১1১, 

অয -* টন ভিন 

72০]... .১.& 92119)05, 
উন্নিখিত মিকশ্চার বারা আলু গাছে পিচকারি করিলে কেবল ষে 
পোকা নিবারণ হয়, তাহা নহে । সুক্ষ পিচকারি ব। ঝবাজর! দ্বারা 
পনর দিবস অস্তর গ'ছে উহ স্চেন করিলে আলুর আকার এবং 
ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । গাছের বৃদ্ধি সমপ্ত 
হইলে, পাতার উপরিও নিম্নভাগ উত্তমরূপে উক্ত মিকৃশ্চার ছার 
ভিজাইয়! দিতে হয়। বিঘা প্রতি ১২০ গ্যালন মিকৃশ্চার আব- 
হক। আলু-ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করিলে আর একটা মহছুপ- 
কার লাভ হয় এই যে, গাছগুলি অধিক দিবদ জীবিত থাকে, তন্রি- 
বন্ধন আলুর আঁকার পূর্ণ এবং পুষ্ট হয়। 

অতি প্রাচীন কালে আলুকে 18160 কহিত এবং তাহ! 
হইতেই আধুনিক ৮০৪1০ শব্দের উৎপত্তি। পেরু ও ভার্জিনিয়। 
নামক দেশে ইহার স্বাভাবিক উৎপত্তির স্থান। 

নান কল্পে বিঘা প্রতি ৮০/০ আশি মণ আলু হওয়া উচিত। 
এই সময়ে আলুৰ মূল্য পাঁচপিকা করিয়া মণ।. বিঘ! প্রতি ৪০২. 


১2 সপ্পসপপপপপপ শীলা শিপ পাপ “পলা 


০900] ০1009 1২০78] 11016199150] 999196 ৮০], আছ, 


1১০৫৩, 11, 
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টাক খরচ পণ্ডউলে ৬*২ টাক] লাভ থাকিতে পারে । আলু, 
চাষের কথ! ককৃষিক্ষেত্রে সবিশেষ লিখিত হইয়াঁঠে, এজন্য এস্কলে 
আর তাহা বিস্তৃত ভাবে লেখা গেল ন1। 


ম্বীল্‌। 
[3০0 
সীমের স্যার এক প্রকার সবজী । ইহার গাছ ছোট ছোট 
হয়, 'এবং তাহার স্বভাব লতানিয়া। ভাদ্র অশ্বিন মাসে ইহার 
বীজ রোপপ করিবার সময়। থে স্থানে বীন গাছ রোপিত 
হইবে, তথায় দীর্ঘ একটী কঞ্চির বেড়! দরিয়া তাঁহার তলে 
১২১৪ ইঞ্চ অন্তর এক একটী বীজ পুতিয়া দিতে হনব! 
রোপণ করিব!র পুর্বে বীজগুলিকে ঈষদুপ জলে ২৪ ঘণ্ট 
ভিজাইয়! রাখা উচিত। তাহা হইলে বীজ শীঘ্র অস্কুরিত 
হইয়া থাকে । রোপণ করিবার প্রথা এই যে, ৩। ৪ হাত অস্তর 
এক একটা মাদী বা থাল! তৈয়ার করিয়া, গুতোক থালায় ৪।৫টা 
প্ররূপে ভিজান বীজ রোপিত হয়। পরে বীজ অস্কুরিত হইলে, 
সেই মাদার উপরে কতকগুলি কাটি পুতিয়। দিতে হয়। গছ- 
গুপি তাহাই অবলম্বন করিয়) উঠে । 
আজ কাল যত প্রকারের বীনের প্রচলন দেখা যায়, তন্মধ্যে 
কীডনি (090৮) জাতির আদর ও প্রতিপত্তি অধিক। 





আি্ঙ্গেক্ক | 
47771070252, 


চাঁধীগণ ইহাকে হাতিচোক কহিয়। থাকে । হাতিচোক দুই 
জাতীয় দুষ্টি গোচর হইয়। থাকে,-একজাতির গাছের মাথায় ষে 
ফল হুয় তাহ।ই খাদা,_মপর জাতির গাছের গোড়ার যে মূল 
জন্মে, তাহাই খাদ্যপূপে বাবহার হইয়া থাকে । প্রথমোক্ 
জাতিকে গ্রোথ (910১০) ভাটি চে।ক, এবং শেষোক্ত প্রকারকে 
জেরুজিলাম (খ187581)70)) অন্টিচোক কহে । প্রথমে ঠোঁব- 
আটি৫চাঁকের বথ! বহু) যাউক। 

শ্রাবণ মাসের ১৫ তারিখ হইতে ভাদ্র ম'সের শে পর্যন্ত 
ইহার বপন করিবার সময়। গাঁবলায় বা বকৃসে বীজ রোপণ 
কবি চারাগুল্‌ ৫।৬ অঙ্গ,লি উচ্চ হইলে, ক্ুহীতে পিছ 
দিতে হয়। ক্ষেত্র মধ্যে তই হাত অন্তর, এক একটি ড় বড 
গর্ত করিয়া, তাহ।তে উত্তমরূপে গোয়াল বা অশ্ব-শালার 
সার দিয়! মার সহত মিশইষা চারা রোগণ করিবে। 
এবং চারী গুপি যাবং ন1 সবল হইয়। উঠে ত'বহং উহ্াদিগকে 
কোনরূপে বৌদ্রের উত্তাপের সমর ঢাক্িয়। রাধিতে হইবে। 
সপ্ত হে একবাঁব করিয়। উত্তমরূপে জল সেচন পাবশাক এবং 
- ভরৎসঙ্গে গাছের গেড়া কোপ ইয়া মা আলগা! করিয়া দেওয়া 
উচিত। অতিরিক্ত গরম প্লে সপ্তাহে, €ছই তিনবার জল 
দিতে পারিলে ভাল হয়। যে স্থানে বর্ষার জলদাড়ায়, বা 
স্থান নিত.স্ত ঠাণ্ডা, এরূপ স্থলে ইহ! রোপণ করা বিধি নহে। 
হালকা, দোমাশ ও গভীর মুত্তিকাযুক্ত স্থানই ইহার পক্ষে 
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প্রশন্ত। গাঁছে ফুল আসিবার উপক্রম দেখ! গেলে, গোড়ার 
মধো মধ্যে তরল-সার দিলে ফল বড় হয় ও শ্ুপুষ্ট হয়। এই 
ফল হৃগ্ধে পিদ্ধ করিয়। উহার মধাস্থিত শস্য খাইতে হয়। 





তেজল্লভ্িলাম্ম আ্তি্েক্ষ 


9709701477০ 75010, 


আমেরিকার উত্তর প্রদেশ ইহার উৎপত্তি স্থান। আমেরিকায় 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই জেকজিলাম-আটি চোক ব্যবহৃত হইত। 
88669098-75-087505% নামে ইংলগ্ডে উহা! ১৬১৭ থুষ্টা্ধে 
আনীত হয়। জেরূজিলাম নাঁম দেখিম়! অনেকে স্বতাব্তঃ ইাকে 
জেক্জিলামের সামগ্রী মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রত পক্ষে তাহ! 
নহে । ইটালি ভাষায় 917%3019 শব্ষের অপত্রংশে 9:08612 
শবের উৎপত্তি । 'জিরাশোলা, শবের অর্থ স্থধ্যমুখী হওয়া । 

ইছার মূলে গেঁড় জন্মে এবং তাহাই আহার্য। যাহার মূলে 
কার্ধ্য, যাহাতে তাহার মূল বর্ধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । এজন্য ইহার জমীর গভীর চাষ আবশ্যক এবং 
মাটিও হাল.ক! হুওয়৷ প্রয়োজন । 

জনীতে মাঘ মাসে উত্তমরূপে চাষ দিঙ্লা ও মাটি চ্ণ করিয়া 
ফান্তন মা মধ্যে ইহ'র মূপ-ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। ক্ষেত্রে ২॥ ফুট 
অস্তর শ্রেণী করিয়া, তম্মধ্যে এক ফুট ব্যবধানে, তিন ইঞ্চ মাটির 
মধ্যে বীক্গ পুতিতে হইবে) দশ বার দিনের মধ্যেই সুল 
ফুটিকা“অপাকোড় বাঁহির হইয়। থাকে । কিন্তু উক্ত সময়ের হব্যে 
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অশকোঁড় বাহির ন! হইলে, উহাতে ছুই এক দিবস অন্তর জুল 
দিতে হইবে। চার! বাহির হইলে এবং ষাঁবৎ বর্ষা সমাগত 
ন! হয়, তাবৎ ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ঢই এক দিবস অন্তর 
জল সেচন করিতে হইবে। গাছগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে 
আনু গাছের ন্যায় ইহার গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিতে হুইবে। 
সর্বদ। গাছের গোড়া যাহাতে আলগা ও পরিষ্কার থাঁকেঃ 
সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাঁখিবে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মধ্যে 
উহার মূল ব্যবহারোপযোগী হইয়? থাকে, কিন্তু পৌষ শেষ হইবার 
পুর্বে উহার মূল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। স্ুপুষ্ট হইয়া উঠিলে, 
ক্ষেত্র হইতে উঠাইয় শুক্ক বালি মধ্যে রাঁথিয়! দিবে । মাটির 
মধ্যে থাকিলে উহার সুগন্ধ অনেক দিন পর্যযস্ত থাকে। 
সেই জন্য বলি, যদি জমী তখনই অন্য কোন ফসবের জন্য 
আবশ্যক না হয়, অথবা] এই ফসলের সমুদায় মূলই একবারে 
উঠ'ইবার প্রয়োঞ্জন ন! থাকে, তাহা! হইলে জমীর মধ্যে উহাকে 
থাকিতে দেওয়া উচিত। আবশ্যক মত উঠাইয়া লইলেই 
চলিবে । 

এই আটিচোকের মুল অতি পুষ্টিকর খদ্য এবং ইহার 
আত্াথ অতীব মনোহর | যে স্থানে আলু জন্মে লাঃ তথায় 
ইস প্রচলন করায় লাভ আছে। অনেকের মত,_ইহাঁর প্রচুর 
চাষ থাকিলে, দুর্ভিক্ষকালে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার 
হইবার সম্ভাবনা । ইহার আবাদ উত্তরোত্তর যাহাতে দ্বেশ- 
মধ্যে বিস্তৃত হয়, সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য । 
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বেগুণের চাষ সমধিক লাভজনক । ইহা! এতই অধিক পরি- 
যাঁণে ফলিয়। খাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ থাকিলেই, একটি 
গৃহস্থের আর সন্বংসর বেগুণ কিনিতে হয় না। যে গৃহস্থের 
কিছু জমী আছে, নিজ পরিবারবর্গের জন্য বেগুণের একটী 
চৌক। করিলে, বারমান বেগুণ পাইতে পারেন। 

বেগুণের বীজ বার মাসই রোপণ করা! যাইতে পারে, বিস্ত 
স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রোপিত হয়। ফাল্গুন মাস হুইত্ে 
শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বীঙ্গ রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। বীজ 
একবারে ক্ষেত্রে রোপণ করা৷ বিধি নহে, এন্সন্য উহা! ভাটিতে 
রোপণ কর। হুইয়া থাকে। 

বী্ শীঘ্র শীন্র অস্ক,রিত করিতে হইলে, রোপণ করিবার পূর্ব 
রাত্রিতে উহাকে জলে ভিজাইয়! রাখিতে হয়। সমস্ত ব্বাত্রি 
ভিজিয়1 বীজগুলি ফুলিয়া উঠিবে। পরে, উহাঁকে জল হইতে 
উঠাইয়া, ক্ষণকালের জনা ছায়াতে মেলাইয়। দিলে উহার গাত্র- 
স্থিত সমুদায় জল টানিয়। যাইবে। রৌদ্রে শুকাইতে দিলে 
বীজের মধস্থিত রস শুষ্ক হুইয়! যাইবার সভ্ভাবনা। স্থতরাং 
ছাছ্গাতে শুফ করিয়া লওয়া বিধি। বীন্ঘ শুফ হইলে রোপণ 
করিতে বিলঞ্থ কর! উচিত নহে। বীজগুলি সমভাবে পাত.ল! 


* শ্রস্থকার-লিখিভ উক্ত প্রবন্ধ ১৩৭৯ লাঝের। ২*শে মাঘ তারিখের 
“্লহনিতনীতে” প্রকাশিত হয় । 
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করিয়া ভাটির উপরে -ছড়াইয়! দিতে হুয়। ততপরে, ভাঙার 
উপরে হাক্ক! ঝুর। মাটি চড়াইয়! দিয়, ধীরে ধীরে হন্তের দ্বার1 
চাপিয়া দিবে। মাটি আন্না থাকিলে উহার মধ্যে 
বাষু ও আলোক প্রবেশ করিয়!, বীজ অন্কুরিত হইবার পক্ষে বিলম্ব 
ঘটে। মাটি যদি সরস না থাকে, তাহা! হইলে বীজ রোপণের 
পূর্ব দিবদ ভ'1টিতে উত্তমরূপে জল দিয়! রাখা উচিত। সেই 
জল মাটিতে টানিয়া গেলে, বীজ রোপণের অব্যবহিত পূর্বে, 
মাটি ঈষৎ খুপিয়! বা আন করিয়া বীজ রোপণ করিতে হইবে। 
রোপণের ৪।৫ দিবসের মধ্যে যদি বীজ না অস্কুরিত হুইয় 
উঠে, তাহ1 হইলে মৃত্বিকায় প্রতিদিবস জল-সেচন করিতে হইবে । 
মাটি ষদি সরস থাকে, তাহা হইলে জল দ্বার আবশ্যক নাই। 
চারাগুণ্ল অতিশয় ঘনভাবে বাহির হইয়া থাকিলে, অধিক দিন 
এরূপ অবস্থায় রাখ। উচিত নহে। কারণ, অতিশয় ঘন খাকিকো, 
চার!গুলি পরম্পরের পাতায় লাগিয়া থাকে, ও তাহাতে গাছগুলির 
মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিতে ন1 পারায়, মাটি সর্বদ। 
আরজ খাকে। চারার শৈশবাবস্থার, গোড়ায় ও শিকড়ে অধিক 
রস থাকিলে তাহার অনিষ্ট হয়, অধিকস্ত গাছের শরীরে রৌর্ 
ও বাতাস লাগিতে না পাওয়ায়, চার! রুগ্ন ছুই, পড়ে এবং 
তাহার ফলস্বরূপ গাছগুলি সরু ও লম্বা! হুইয়! উঠে এবং কাণ্ডের 
পাতা সমুদাঁরর থসিকস। গিয়া, কেবল গাছের মাথান্ন কয়েকটা ক্ষুপ্র 
ক্ত্ব পাতা থাকে মাত্র। 
চ'রা গ্রাছের গোড়ায় অনেক সময়ে “লোণা” লাগিয়৷ থাকে । 
ফলত; সেই সকল গাছ গোড়। ভাঙ্গিয়। পড়িয়! যায়। আনেকে 
কিন্ত এইবূপে গাছ পড়িয়া! যাইবার কারণ জানেন না, স্ৃতক্ং 


সবজীবাগ। ণণ 


তাহার কোন প্রভীকাঁর করিতে ও পারেন না। যে ভাটিতে 
এ্ইন্ধপ “লোণা।' লাগে, তাহার প্রতীকার করিতে হইলে, ভ'াটির 
চাগ্জিদিকে ২৩ অঙ্গুলী উচ্চ করিয়া! মাটির আল. বাধিক্1 উত্তম 
ও প্রচুর্রূপে জল প্রদান করিতে হইবে, এবং মাটি একেবারে ন! 
শু হইয়া যায়, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাটি শুষ্ক 
হইলেই, মৃত্তিকার উপরিভাগে লবণ উঠিয়া থাকে; কিন্তু জল 
থাক্ষিরো উহ্থার ভারেই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক,-_- 
লবণ আর মৃত্তিকাঁর উপরিভাগে উঠিতে পারে না। তেঁইুলের- 
জল দিলেও লবণ কাটিয়া থাকে । চুণ ব! চুণের-জলে লবণ কাটিয়। 
যায় মত্য, কিন্তু চুণের সংস্পর্শে চার! গাছ মরিয়! যাইতেও পারে, 
সুতরাং ইহা এস্থলে ব্যবহার করা কোন ক্রমে উচিত নহে। পঠিত 
“লোণা' জমীতে চুণ ব্যবহার করিলে বিশেষ কার্ধ্য হইয়া থাকে | 

চারাগুলি ২৩ অঙ্গ,লী পরিমাণ বড় হইলে, উহাকে স্থানান্তরে 
বা ছাপেরে তিন চারি অঙ্গলি ব্যবধানে, একটী একটা করিয়! 
স্বতন্ত্রভাবে পুতিয়। দেওয়! উচিত । এই প্রথালীকে' ইংরাজি ভাষায় 
71750801%0010€ কহে । যতদিন চারাগুপি ৮১০ অঙ্গ,লী 
পরিমাপ বড় না হয়, ততদিন মধ্যে মধ্যে উহার্দিগাকে 
এক একবারে স্থানান্তর করা উচিত। এইরূপ স্থানাস্তরিত 
করিতে পারিলে, গাছ গুলি শীত্ব বলিষ্ঠ ও স্থুত্ী হয়। চারাগুপি 
যধন &।৬টী পাতী-বিশিষ্ট হইবে, তখনই উহাদ্িগকে ক্ষেত্রে বসাইতে 
হইবে । নিতান্ত শৈশবাবস্থার একবারে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিলে, 
উহাদিগের প্রত্যেকেক্প প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব । 
এতগ্থাতীত, নে অবস্থার ইহারা নিজেও নিজের অভাব মোচন 
করিতে ষক্ষম হয় না। 
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ক্ষেত্রে চার বসাইতবার পক্ষে সায়ংকাল উত্তম লময় । বৈষালে 
চার! ক্ষেত্রে বসাইলে স্ুরিধ! এই যে, ভাটি বা হাঁপোঁর হইতে 
চার! তুলিয়া! লওয়ায় উহার! যেকষ্ট অসম্ভব করে, তাহা সঞন্ত 
রাত্রির শীতল বাতাসে অনেক হাস হয়; কিন্ত দিবাভ'গে গাছ 
স্থানাস্তরিত করিলে, সেই কষ্টের লাঘব ন1 হইস্া, বরং আলোক 
ও রৌদ্রের উত্তাপে গাছগুনি বিমাইয়। পড়ে । সুতরাং অপরান্ধে 
গাছ স্থানাস্তর করাই স্ুবিধাভনক | ভাটি হইতে গাচ্ছগুলি অতি 
যত্র সহকারে উঠাইতে হইবে । 

ধেজমীতে গাছ বসাইতে হইবে, তাহা অন্ততঃ ১৫ দিবম 
পুর্বে তৈয়ার করিয়া রাখা উচিত। জমী অল্প হইলে, ধারম্বার 
কোদাল দ্বার কোপাইয়! মাটি ঠিক করিতে হইবে । প্রকাণ্ড 
ক্ষেত্র হইলে, লাঙ্গল দ্বার। উহ! তৈয়ার করিয়। রাখিতে হইবে । 
তদনস্তর ক্ষেত্রেব লম্বা! দিকে ছুই হাত ব্যবধানে সরল রেখা ট নিম্না, 
তাহার পর্শ্বদেশ হইতে মাটি তুলিগসা দাড়া তৈয়ার করা 
আবশাক। আপাততঃ ৫1৬ অঙ্গ,লি উচ্চ ড়! হইলেই চলিবে। 
এই কাড়ার উপর, প্রতি দুই হইতে আড়াই হস্ত ব্যবধানে, এক 
একটা চার! যত্বপহকারে পুতিয়। দিবে । চারা পুতিবার নিয়ম 
এই যে, উহার গোড়! হইতে ২1৩ অঙ্গ,লি কাণ্ডের উপর পর্য্যস্ত 
ম:টির ভিতর ডুবাইয়। দেওয়। অর্থ গোড়ার নিয়ন্তাগ মৃত্তি- 
কার উপরে ন। জাগি! থাকে, কারণ তাহ! হইলে গাছ ভূমি- 
শায়ী হইয়। পড়ে । গাছগুলি পুতিয়া দিবার পরে, তাহাতে 
অল্প জল্প জণ সেচন করা উচিত এবং যে পর্য্যস্ত গাছণুলি 
পুনঘায় না! স্দীব হয়, সে পধ্যস্ত উহাতে প্রতি দিন জল্ল অল্প 
জল দিতে ছইবে। এই জলসেচন, গ'ছের গোড়ায় ন। হইলে 
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ও চলে, কিন্ত গাছের ক্ষাও ও পাত। খুলিতে সেই জগ পতিত 
হওয়। উচিত। ইহাকে গাছ্ছের শান কছে। এ্রইকপে সান 
করাইলে গাছগুলি দ্িপ্ধ হর ও অল্পদিন মধ্যে সবল হইয়া উঠে। 
ক্ষেত্রে গাছ পুতিয়া৷ দিবার দেড় বা ছুই মাস পরে অর্থাৎ 
গাছগুলি এক হত পরিমাণ উচ্চ হইলে জমীতে একবার লাঙল 
দিলে ভাল হয়। এই সময়ে লাঙ্গল দিতে হইলে, অতিশয় 
সতর্কতা আবশ্যক । কেননা ক্ষেত্রে গাছ থাকায়, হল-চালন| 
করিবার সময়ে, লাঙ্গলের “হষ' বা ফাল, কিন্।া যলদের ছারা 
নেক গাছে আঘাত লাগিয়া, গাছের গোড়া অবধি উঠিয়! 
-পড়িবার সম্ভাবনা । এজন্য বিশেষ সাবধানতা সহকারে 
গাছের মধ্যবর্তী স্থানে হল চালন1 করিতে হইবে। যদ্দিও ইহাতে 
গাছের অনেক শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়। যাইবার সম্ভাবন! থাকে, 
এবং অনেক সময়ে ভাঙ্গিয়! যায়, তবুও ইহাতে বিশেষ উপকার 
এই হয় যে, গাছগুলি পরে ঝাড় বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্রে গাছ 
পুতিবার পরে ধাহারা তথায় আর লাঙ্গল চাঁলাইতে ভরসা ন? 
করেন, তাহাদের পক্ষে কোদাল ছারা জমী উত্তমরূপে 
কোপাইয়! দরবার ব্যবস্থা করা উচিত। জমীতে কোপান 
দিবার সময়ে, গাছের গোড়ায় মাটা দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে 
একবার জমী কোপাইয়! দিলেই যণেষ্ট হইবে । 
বেগুণের ক্ষেত্রে জল ছেঁচ দিবার প্রথ| প্রায় দেখা যায় না, 
কিন্ত আবশ্যক বুঝিয়্। ছেচ দিতে পারিলে, লাভ ভিন্ন যে ক্ষতি 
ছয় না) তাহা! আমর! পরীক্ষা করিয়: দেখিয়াছি । “রৈপবাগে' 
শীতকালের ফসলে মাসে দুইবার জলের ছে'চ দেওয়া! হইত । 
ইহাতে যে কেঘল গাছের শ্রীবৃদ্ধি হইত, তাহা নহে,-.ফলের 
আকার ও জপেক্ষাকৃত অধিক বড় হইত। 


৮৯ বেছুপ। 


বৃতিকার ইতর বিশেষাগ্ুলারে বেগুশের আব্বাদনেরও ভার+ ' 
তম্য হইয়! থাকে | সতেজ ও লারবান জমীর ফলে যেরূপ নুষিষ্ট - 
আশ্বাদন হয়, নিস্তেজ জমীর ফলে দেরপ হয় ন11 সুরশিদাবাদ 
নিবাসী শ্রীযুক্ত মহ্শেনারাক্ষণ রায়ের বাগানে থে বেগুগ : 
জন্মিত, রৈস্বাগের বেগুণের মহিত আশ্বাদনের তুলনা! করিয়! 
দেখ! গিয্!ছে যে, উক্ত বাবুর ক্ষেত্রজাত বেগুণের 'নান্বাদন 
উৎকৃষ্ট । এম্থলে বলিয়! রাখা উচিত যে, রৈদ্বাগের জমী 
উচ্চ, এবং অনেক দিন হইতে আবাদ হওয়ায়, মাটি নিস্তেজ 
হইয়! পড়িয়াছিল, কিন্তু মহেশ বাবুর ক্ষেত্রের মাটি নৃতন ও 
অচট, € দ210) )। 

আচট জমী বেগুণের পক্ষে যেমন উপকারী, পুরাতন ভিটা- 
মাটিও তদনুরূপ। আবার ঘষে জমীতে মাটির সহিত পুরাতন 
রাবিস বাচুণ সুরকী মিশ্রিত, তাহাও বড় উর্বর, এবং সে 
জমীতে যে বেগুণ জন্মে, তাহাও আকারে বড় এবং খইতেও 
সুমিষ্ট হয়। সকল ক্ষেত্রেই “ভিটা-মাটি' বা রাবিস পাওয়া যায় 
না) তবে, যদি সন্নিকটে কোন পতিত স্থানে এরূপ মাটি বা 
রাবিস পাওয়া যায়, তবে তাহা! হইলে উহা! আনিঞ। গাছের. 
গোড়ায় ২1৩ মুঠ! করিয়। দিলে গাছের উপকার হইতে পারে। 

বেগুণ গাছে সময়ে সময়ে বড় পোকা ধারে। এই পোকা 
নিবারণের জন্য প্রাচীন নিক্বমান্ুদারে হকার জল ও ছাই 
ব্যবহার হইন থাকে, কিন্তু এতদুভয়ের দ্বার যদি কোন 
উপকার ন| পাওয়া যায়, তাহ! হইলে, লগ্ন পর্গপল” (1,009০5 
7১0৮]৩ ) নামক এক প্রকার যে বিশ্লাতী ওষধ আ্বাছে, তাঁহ্‌ংর 
দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়। যায়। 1 ৫টা গাছে যদি পোক। 
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লাগে, তাহা হইলে ভাহানিগের রোগ নিবারণ করিবা ক চেষ্টা করা 
অপেক্ষা, সে সমুদায় গাছ ক্ষেত্র হইতে উঠাইক্া, একবারে অমতে 
দগ্ধ করা উচিত, নতুবা সেই পোকায় অন্যান্য গাছকে আক্রমণ 


করিতে পারে। 
বেগুণ সাধারণতঃ শ্বেত ও লালাভ কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়। 


শ্বেত অপেক্ষা শেষোক্ত প্রকারের বেগুণ অধিক আদরণীয়। 
কাল-বেগুণের মধ্যে মুক্তাকেশী নামক বেগুণই উতৎক্। এই 
বেগুণ এক একটা এক সের পাচ পোয়। হইতে দেখা গিয়াছে। 

ভাল জাতীয় সুমিক্ট ও স্থপুষ্ট বেগুণ শীতকালে ভালরূপ 
জন্মে! ইহার বীজ দৈ& আষাঢ় মাসে হাপোরে ফেলিতে হইবে। 
চারাগুলি কিছু বড় হইলে অর্থাৎ ৩। ৪টী পাতা বিশি্ হইলে 
স্থানাভ্তর করিয়। দ্বিতীয় হাপোরে কিছু দিন লালনপাঁলন করিবে । 
পরে ৬। ৭টী পাতা-বিশিষ্ট হইলে, ভাদ্র মাসে ক্ষেত্রে বসাইবে 
অন্যান্য পাটের কথ পুর্ববে বলা হইয়াছে। ইহাতে অগ্রহায়ণ 
মাসে ফগ ধরিতে আরম্ভ হয়। 

ঈন্ঘ! ও সরু জাতীয় একপ্রকার বেগুণ হয়, তাহাকে কুলি 
বেড” কহে। কুলি-বেগুণ ছয় ইঞ্চ হইতে প্রায় দেড়ফুট লঙ্বা 
হইতে দেখ গিয়াছে । বর্দমানস্থিত দিলখোস বাগের ম্যানেজার 
মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখাল দাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশনর কয়েক 
বৎনর উক্ত উদ্যানে যে অদ্কুত কুপি-বেগুণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন 
তাহ। বিগত ১৮৯৩ ও ৯৪ সালের কাঁশীপুর প্রদর্শনীতে প্রদর্শন 
করেন। এই বেগুণ এক একটা প্রায় একহাত লহ্ব! হইয়াছিল, 
এবং দেনা রাখাল বাবু বিশেষ পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। 
প্রতবংসর কাশিপুর ইন্টিটিউশনের সবজীক্ষেত্রে এইকপ 
বেগুণের চাষ হইয়াছল। ইহার বিস্তর ফল হয়। 
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গাছ ও ফলের আকারের বিশেষত্বে বেখ্$পকে কয়েকট্রি 
জাতিতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। প্রথম,--লন্ব। ধরণের ; ও 
দবিত্তীয়,-গোল ; কিস্ত শেষোক্ত অপেক্ষা প্রথষোক বেগুনের 
আন্বাদন উপাদেয় । আবার বর্ণের তারতম্যে বেগুপকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়,_-১ম,-বেগুণী, হয়,-খেড, ব 
ভিন্বের বর্ণ, এবং ৩য়, শ্বেত ও বেগুণী বর্ণ মিশ্রিত । বর্ণ বিচারে 
বেগুণী বণের বার্তাকু উৎকৃষ্ট । বৃক্ষে ফল আসিবার পূর্বেই গাছের 
আকার ও বর্ণ দেখিয়া, ফলের আকার ও বর্ণ অনেকটা নির্দেশ 
করিতে পার! ষায়। যে সকল গাছের পাতা লম্ব! ধরণের, তাহার 
ফল লম্বা হয়, এবং গোল পত্র-বিশিষ্ট-গাছের ফল গোল হইয়া থাক্ষে। 
এই ত গেল আকারের কথ! । অনস্তর বর্ণ নির্ধারণ করিতে হইলে 
দেখিতে হইবে যে, গাছের পত্র, কা প্রভৃতির বর্ণ কিরূপ? যে. 
গাছের কাণ্ড বা পাত। গাঁঢ় সবুজ, কণ্ট কযুক্ত ও বেগুরণী, তাহাকে 
বেগুণী এবং যেগাছের কাণ্ড পাতা ফিকে এবং কণ্টক সাদা-প্রা্ন 
তাঁহার ফল সাদা হইন্কা থাকে। এতছুভয় বর্ণ-বিমিশ্রিত গাছে 
মিশ্রিত বর্ণের ফল জন্মে । আবার সাদা গাছের মধ্যে ও ছুইটী 
জাতি দেখা যায়,-_-একের পত্রে কণ্টক থাকে,_-অপরের কণ্টক 
থাকে ন। কিন্ত ইহাদের ফলের আব্থাদনে প্রভেদ দৃষ্ হয় না। 

ফলের বর্ণ, আকাঁর, এবং কোন মাসে কোন জাতীয়. বেগুন 
ভালরূপ জন্মে, ও প্রত্যেক জাতীর আস্বাদনের প্রতি দৃষ্টি বািয়া 
সতন্ত্রভাঁবে যদি বী্ সঞ্চয় করিতে পার! যায়, এবং প্রত্যেক 
বিভির জাতির যদি নামকরণ করা! যাক, তাহ হইলে তি ঝল্পদিন 
মধ্যেই আমর? নানাজাতীয় বেগ উৎপন্ন করিতে পারি ৃ সৌখীন 
গণ ও বীজ ব্যবসাযীগণ একত্রে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবে, খত 


বেগুণ । ৯৮৩ 


কার্ধ্য অন্তি দছজে সুসিদ্ধ হইতে পায়ে। 

কালিগঙ্গা, কীরিটেশ্বরী, সুক্তাকেশী, রাম-বেগুন প্রভৃতি 
কয়েক জাতীয় বার্তীকু মুরসিদীবান্দ অঞ্চলে প্রচলিত আছে । মুক্তা- 
কেশী ২৪-পরগণ/র সামগ্রী। কালিগল। ও কীরিটেশ্বরীর ফল 
ঈষৎ লম্বা এবং ঘোর বেগুনী বর্ণের, ও তাহাতে বীচির পরিমাণ 
অতি কমথাকে। 

বেগুণ গাছে এক প্রকার পতঙ্গ জাতীয় কীট জন্মে ডিশ্বাবস্থায় 
উহার বর্ণ সবুজ থাকে, এবং পতঙ্গাবস্থ প্রাপ্ত হইলে, সেই বর্ণ 
ফিকে হইয়া যাঁর। তদনন্তর সেই পতঙ্গ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
উহ্বার মস্তক মসীবর্ণ ধারণ করে। উহার ৫টি পদ ও ২টি গুও 
আছে । এই বৌগ অতি সাখক্রামিক। একবার একটা গাছে 
হইলে, নিকটস্থিত সকল গাঁছেই জন্মে এবং তাহাতে গাছের সগুহ 
ক্ষতি হয়। পোক! সকল গাছের পাতার নিশ্ঈ ভাঙে আশ্রর 
গ্রন্থণ করিয়া রশি রাশি ভিম্ব প্রসবকরে। গাছের পাতা নিম্ন 
ভাগে কৌকড়াইয়া গেলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহাতে পোকা 
হইম্বাছে। এই পোকা সকল এত ক্ষুদ্ব, ও ইহাদ্গের গতি এতই 
ধীর যে ইহাদিগের আক'র স্পট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং 
ইহারা জীবিত প্রাণী, তাহাও সহজে মনে তয় না। ১৩০৩ 
সালে গ্রস্থকাঁরের বাটাস্থিত কয়েকটী গাছে ই পোঁক! জন্মে, তিনি 
অন্ুবীক্ষণ খন্ত্র সাহাঁষ্যে দেখিয়াছেন এবং ভাঁহাঁদিগের গভিবিধির 
উপরে শু লঙ্গম রাখিয়াছিলেন | কয়েকটী পোক। ইত্ডিরান মিউ- 
সিয়মে পরীক্ষার্থ পাঠ'ইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তথাকার 
হুপারিন্টেণ্ড্টে ডাক্তার এগডাঁরসন সাঁহেব বলেন যে, ইহ! এফিস্‌ 
(8:58) জাতীয় এফিডিডা (8179:59) নামক পতঙ্গ | ইতি- 


৮৪ সধজীবাগ। 


পুর্ব্বে ইহাঁকে কৃষির শত্ররূপে কখন জানা ছিল ন1। ইহার অক্রমণ 
হইতে আক্রাস্ত গাছদ্দিগকে রক্ষা করিবার জন্ত, গাছে ক্ষীণ-তেজ 
“কেকৌসিন ইমল্লন? ছড়াইয়! দেওয়| আবশ্তক। 

গাছে তই পোক1 দেখা য'ইবামাত্রই, অবিলম্বে সেই পাঁতাটা 
গাঁছ হইতে ভাঙ্গিয়! একবারে নষ্ট করিয়া ফেলা আঁবস্তক, নতুবা 
ছুই এক দিবসমধ্যে স্থানীয় সমুদায় গাছকে আক্রমণ কবিবে ; 
তথন গাছ কাটিয়। ফেল! ভিন্ন বা্যতঃ কোন উপায় থাকে না। 
পরে, পৌক। নকল গাছের ফুল আক্রমন করিয়া, গাছে ফল হইতে 
দেয় না। তীব্র হ'কার-জল দিয়! দেখ! গিয়াছে যে, তাহাতে পোক। 
বিনষ্ট হয়। ও 


স্বান্কুভল] ৮ 
510 13981), 
ইহার গাছ দেড় হইতে ছুই হাত উচ্চ হইয়া! থাকে । ইহার 
কল ছোট ছোট মটর হ্'টিবন্তান়্। ফল অতি পুষ্টিকর এবং দ্ধ 
গুষ্টাবস্থায় ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবন্থত হইব,র উপযোগী । পাকিয়। 
গেলে দান! সকল অতিশয় কঠিন হইয়া যায় 
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বেখপ। ৮৫ 


১৮৯২ গ্রতাবে বাক্‌লা-গাঙ্ছ প্রথম আমি রৈইসধাঁগে দেখি। 
তথায় উহ্া৷ আপন। হইতেই জন্মিত, কিন্তু ইতিপূর্বে মুরসিণ।- 
বাদের আর কুত্াপি দেখিতে পাওয়! যায় নাই, স্থতরাং মনে হয়, 
কোন সমগ্কে উক্ত তাগানে উহার আবাদ ছিল এবং তাহারই ফলে 
তখনও তথায় গাছ জন্মিত ও তাহারই বীজ ভূমিতে পতিত 
হইস্জা প্রতি বসর তাহা জন্মিয়া আদিতেছে। আমি উহার 
বীজ ঘত্ব করিয়া সংগ্রহ করিয়া বীতিমত আবাদ করিয়ছিলাম, 
এবং তাহাতে দেখিয়াছি যে, বরোপিত অপেক্ষা পালিত গাছের 
ফল ডাপ হইয়াছিল। 

আশ্বিন মাসে গ'ছ রোঁপণ করিবার সময় । বীজ অস্কুরিত 
হইতে অধিক বিলঙ্গ হয় বলিয়া গ্রন্থকার বপন করিবার পূর্ষ 
বীজকে নিম্নলিখিত 'প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্নরপে পাট করিয়াছিলেন-_- 
১ম,--ব্পন করিবার পুর্বে ৩৬ ঘণ্টাকাল মিউরিয়াটিক এসিংড 
(1107150৩8০1) ভিজাইয়! রাখা; ২য়,--গাময়-জলে ? 
ওন্,--ছাইমধ্যে ) ৪র্থ,ঈষহ গরম জলে ভিজ্জীইয়। বাখ।। 

কয়েক প্রকারে বীজকে পাট করিয়া তিনি একইদিনে ভিন্ন 
তির স্থানে বীজ বপন করেন। ফ্যাসিডে ভিজান বীজই সর্বাগ্রে 
অস্কুরিত হয়। চারাগুপিতিন চারি অঙ্গুলি ফড় হইলে, চৌক! 
মধ্যে দেড় ফুট ব্যবধানে শ্রেনী করিয়', সেই শ্রেণী মধ্যে এক ফুট 
অন্তর গাছ পুতিতে হইবে ৷ সপ্তাহে অন্ততঃ একবার জল সেচন 

করা আবশ্যক । ইহাতে তিনি ছুই প্রকার সার ব্যবহার করিয়! 
দেখিয়াছেন যে, গোয়াল'ঘরের আবর্জনা ও সার যে স্মুপায় গাছে 
দেওয়! হইয়াছিল তাহারা খুব তেজাল হইয়াছিল, কিস্ত যে সমুদবায় 
গাছে ছাঁই পার দেওয়! হইয়াছিল ত'হাঁর ফলন অধিক হইয়াছিল। 


৬ সব'জীবাগ ৷ 


অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগেগাছে ফুল ধরে এবহ মাধ মাসের 
শেধ অবধি ফল হইয়া থাকে । ফাল্গুন মাসের গরম'খাতাস পঁড়ি- 
লেই গাছ মরিয়া! যায়, তখন স্ুুপক্ক বীজগুলিকে লঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়া দিলে চলিতে পারে । এই বীজ চূর্ণ করিয়া গাভীদিগকে 
দিলে উহার দুগ্ধবতী হয়। বাক্লার গাছও গাঁভীগণ আগ্রহ 
সহকারে খাইয়া থাঁকে। গাঁছে ফল সকল অর্থ পরিপক হইলে 
কল সমেত গাঁছ কাটিনা উহাঁদ্িগকে খাওয়াইলে গাভীগণ অধিক 
পরিমানে দুগ্ধ প্রদান করে | 


পাপ পপ 


স্ব্ভলা ॥ 


1২41), 


স্থানীয় জলবায়ুর অগ্রপশ্চাদনুসাঁরে মুলার বীজ আধা মাঙ্গ 
হইতে মাঘ মাঁসের মধ্যে যেকোন সময়ে বপন করা! ধাঁই্ে 
গাঁরে। খতুর প্রারভ্ত হইতে শেষ পর্য্যস্ত ফসলের আমদানি 
রাখিতে হইলে, আষাঢ় মাস হুইতে প্রতি মানে দুইবার বীজ 
বপন করা উচিত। 

সূল মূল-জাতীয়, সুতরাং উহার জন্য হালকা ও বালিযুক্ত 
দো-অশাশ মাটি প্রশস্ত । সুভ্তিকা কঠিন হইলে, কে'মল মূল, মাটি 
ভে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পাঁরে ন' এবং মুলের পার্শব- 
স্থিত মাটির কাঠিন্ত বশতঃ উহ বিক্ৃতাকাঁর ও কঠিন হয়। 

মূলা সাধারণতঃ ছুই জাতীয় দেখা যাক়। এক জাতীয় 
শম্বা ও অন্ত জাতীয় গোল। প্রথম জাতীয় মুলার জন্ত 
মৃত্তিকা গভীর রূপে কোপাইয়! চরণ করিতে হয়। ষুলার 


মুগ; । ৮৭ 


ক্ষেত্রের মাটি বই হাঁল.ক! ও চূর্ণ হইবে, ততই তাহার পক্ষে মল । 
লম্বা জাতীয় মুলার পক্ষে মৃত্তিকা অন্ততঃ দেড় ফুট গভীর 
রূপে চষিতে হইবে এবং গোল জাতীয় মুলার জন্ত ছয় ইঞ্চ হই- 
জেই চলিতে পারে। গৌঁল জাতীয় মূজকে এও মুল! কহে। থে 
জাতীয় মুলারই আবাদ করা ধাউক, জমীর পাট উত্তম হওয়। 
আবশ্যক। ক্ষেত্রে ষেন কোন মতে ইক, যোলা, ব! ঢেল! কিবা 
তৃণাদ্ধি জঙ্গলের [শকড় নাঁথাকে। এই সকল জঞ্জাল সাধ্যমত 
চেষ্টা করিয়! বাছিয়।! ফেলিতে হইবে । 

যুলার জমী একটু ছায়্াবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাহা 
বলি গাছের তগাঁয় বা চতুদ্দিকে ছায়াধিশিষ্ট জমীই ইহাক্স পক্ষে 
প্রশস্ত নহে। যেস্থানে পূর্বদিকের হর্যালোক কোন মতে অব- 
রুদ্ধ নাই, অথচ বৈকাঁলে ঈষহ ছায়! পড়ে, এইরূপ জমী পাইলে 
ভাল হয়। সমস্ত দ্রিবসেব রৌদ্র লাগিলে মুল। কঠিন হইয়া যায়, 
সুতরাং আস্বাঁদনের বিকৃতি ঘটে । 

গোয়াল.ঘরের গোময় ও চোণাবিশিষ্ট জঞ্জাল দ্বার! মুলার 
বিশেষ উপকার হয়। প্রতি চৌকায় বিশেষ পরিমাণে 
গৌ-শালার জঞ্জাল বিস্তৃত করিয়া, মাটির সহিত বারম্বার উলট- 
পালট করিয়া, সম,দায় চৌকার মাটি সমতল করিতে হুইবে। 
তদনস্তর এক টুকরা কাষ্ঠ দ্বারা ঈষৎ চাপিয়া! দেওয়া 
উচিত। 

চৌকায় বীজ ছিটাইয়! ফেলিতে হর। বীন্ষ বুনিবার পূর্বে 
চেকার মাটি নিয়দেশের এক ই্ঞ্চ পরিমাণ উদ্কাইয়া ব| 
খুড়িয়া দিবে। তদনস্তর বীঞ্জ রোপণ করিবে । মুলার 
বী্ অসভিশদ্ধ ক্ষুত্র, ন্মতরাং উহ! বুনিতে গেলে সকল স্থানে 
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সমভাবে পড়ে না; কিন্ধ বীপ্ের সহিত তাহার ঢতুশুণ 
ঝুরা মাটি মিশা ইন্স| চৌকার ছড়াইর। দিলে অনেক পরিমাণে সম- 
ভাবে রোপিত হইয়! থাকে । বীজ বুনিশার পরে মাটির উপরে 
হাত বুলাইয়। ঈধৎ ধীরভাবে চাপিম্! দিলে, বীজগুলি মাটি চাঁপ! 
পড়িবে। অনেক সমজে পঙ্গীতে মাটি খুঁড়িয়া বীজগুলি খাইয়। 
যায়, সুতরাং চৌকাঁর উপরে জাল ২1 কয়েক গাছা সরু দড়ি 
এদ্দিক, সেদিকে টান! দিলে, উহার ভয়ে আর তথায় যায় 
ন।। | 
চারি পাচ দিবসের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হইয়া মৃত্তিক1 তেদ 
করিয়া উঠে। কিন্তু যদি উক্ত সময়ের মধ্যে না উঠে, তবে কোন 
হৃগ্ম ছিদ্রবিশি্ট ঝাঁজ্র! দ্বারা অতি সাবধানে চৌকা মধ্যে অলপ 
পরিমাণে জল সেচন করিতে হইবে । জল সেচন করিতে হইলে, 
সায়ংকালই প্রশস্ত সময় । 

বাঁজ অস্কুরিত হইলে, যদি দেখ! যাঁর যে, চারাগুলি ঘন হইর 
জন্মিয়াছে, তাহ। হইলে চৌক। পাতলা! করিয়] দিতে হইবে অর্থাৎ 
ঘে স্থানে অতি ঘন ভাবে জঙ্মিয়াছে, সেস্থান হইতে আবস্তাক মত 
চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং যে স্থানে চারা অতি 
পাতলা ভাবে জন্মিয়াছে, সেই থানে পুতিয়া দেওয়। চলিতে 
পাবে। 

চৌকায় সপ্তাহে হুইবার প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া এবং এফ 
বার নিড়ানি করা আবশ্তক। বর্যাকালের ফনলে আদৌ জল 
দিবার আবহ্াক হয় না। 

আজকাল নানাবিধ বিলাতী মুলার বীজ এদেশে খআমদানী 
হইয়। থাকে । তন্মধ্যে কতক লম্বা জাতীয় এবং কতক গোল 
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জাভীয়। শেষোক্ত প্রকারের এগ্ডা*মূল! কাচা খাইতে বেশ লাগে। 
তিন সপ্তাহ হইতে পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে মূলা ব্যবহারোপষোগী হইয় 
উঠে। অধিকদিন ক্ষেত্রে রাখিলে মুলার আকার বড় হয় বটে, 
কিন্তু তাহার আস্বাদন তাদৃশ সুমিষ্ট থাকে না এবং বড়ই কঠিন 
ও ছিবড়াবিশিষ্ট হইয়া যায়। এজন্ত আকারের প্রতি 
দৃষ্টি রাখা অপেক্ষা, গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখ! বিশেষ যুক্তি 
সঙ্গত। 

দেশীয় মূলারও দুই জাতি আছে। এক জাতিকে আউসে 
বা বর্ধাভি কছে। ইহ বর্ষাকালে জন্মে এবং অন্ত জাতি শীতকালে 
জন্মে। এবং তাহাকে পৌষে মূল! কহে। এতছুভয়ই লঙ্ব। 
জাতীয়, কিন্তু শীতের গুলি বৃহদাঁকার হয়। দেশীয় মূলার 
মধো, ষে সকল মেদিনীপুর অঞ্চলে জন্মে, তাহাই উৎকৃষ্ট । 

যেসকল তরকারি অতি অল্প দিন মধ্যেই আহারোপিযোগী 
হয়), তাহাতে সর্ধ্য ব। টাটকা দুর্গন্ধযুক্ত সার দিলে ফদলেও 
মেই গন্ধ প্রবেশ করিয়া উহাকে দুর্গন্ধ-বিশিট করে। 
অতএব ইহাতে পুরাতন সার প্রদান করাই সর্বতোভাবে 
শ্রেয়ঃ। 

মূলার গছ বড় হই তাহাতে শীব বাহির হদ্স এবং দেই 
শীষে বীজ ধরে। কিন্তু এই বীজে যেগাছ জন্মে তাহাতে ভাল 
মূলা হয় না এবং যাহা হয়, তাহা অত্যন্ত 'শীকৃড়ে হইয়া 
থাকে । এজন্য বীজ তৈয়ার করিতে হইলে ক্ষেত্র হইতে মূল! 
উঠাইয়া তাহার মন্ডক কাটিয়া জমিতে পুতিয়। দিতে হয়। সেই 
কাটা মন্তক্ক জমীতে লাগিয়! গিয়া নূতন পাতা ছাড়ে এবং 
তা হইতে যে শীষ বাহির হদ্ধ ও তাহাতে যে বীক্ষ জন্মেঃ 
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তাহাই বীজ্জর জন্য রাখিতে হুইবে। ইহাতে ভাল ফল 
হইয়! থাকে । 
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গাঁজর, বীট প্রভৃতির ন্যায় ইহ। একপ্রকার মূল-জাতীম সবজী । 
এদেশে এখনও ইহার বিশেষ আদর হয় নাই, সুতরাং সমধিক 
, পরিমাণে আবাদ হয় ন।। শীতের ব্যবহারোপযোগী কপি প্রভৃতির 
ন্যায় ইহারও বীজ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মধ্যে ভাটিতে বপন 
করিতে হয়। পরে চারাগুলি প্রায় তিন অঙস্থুলি পরিমাণে বড় 
হইলে, চৌকার ৯-ইঞ্চ অর্থাৎ প্রায় আধ হাত অস্তর ছুই ভিন 
অঙ্গলি গভীর করিধা ভূমিতে পুতিয়। দিতে হয় । মাটি খুব ঝুর] 
ও সাঁববান হওয়। আবশ্যক । ইহার মূল পার্খদেশে যেমন বদ্ধিত 
হপ্ব, মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও প্রীয় ১২১৪ ইঞ্চ প্রবেশ করে, 
সুতরাং ইহার জন্য মাটির ভিতর একহাত পর্য্যন্ত আলগা! ৫ওয1 
উচিত। সময়ে সমপ্ধে নিড়ানী করা ও জল-স্চন ভিন্ন ইহার 
অপর বিশেষ পাট নাই। 

মূল আহারের উপযোগী হইলে উহ্বীদিগকে ছি হইতে 
তুলিয়া পাতা ছাটিয়৷ কোন আবৃত স্থানে বালির মধ্যে রাখিয়া 
দিলে অনেক দিন থাকিতে পারে এবং পরে আবশ্যক মত বাহির 
করিয়। লইতে হয়। 
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গাজরের ন্যায় ইহা একপ্রকার মুল-জাতীয় তরকারি 
ইহার চাষ অতি অল্পই দেখা যাস। পারন্িপ হই প্রকাদের 
দেখা যায়,__এক প্রকারের মুল লম্বা ও তাহার শেষভাগ সরু হইয়া 
থাকে । অন্য প্রকারের মুল গোল শালগমের ন্যায় হয়। 

সারবান, গভীর ও উত্তমরূপে চধষিত জমিতে ইহা ভাল 
জন্মে। এজন্য ভূমিকে দেড় হাত গভীর করিয়া খনন করতঃ 
উহার মৃত্তিকা চূর্ণ করিতে হইবে । মাটির সহিত উত্তম গোবর- 
সার বা গোয়।ল বাড়ীর আবজ্জন। মিশ্রিত করিয়া! দিবে। 
মাটির সহিত টিল বা! কাঁকর থাকিলে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। 
আখিন মানে বীজ বপন করিবার সময় । 

উদ্লিখিত প্রণালীতে পটির জমি প্রস্তত হইলে, তন্মধ্যে 
পনর ইঞ্চ ব্যবধানে শ্রেণী নির্দেশ করিবে এবৎ সেই শ্রেণীতে 
এক ইঞ্চ মৃত্তিকা মধ্যে পাতলা করিয়া বীজ রোপণ করিয়া 
মাটিতে ঢাক1 দিতে হইনে। সমক্ষে সময়ে জগ সেচন করিবে । 
বীজ অঞ্কুরিত হইব! চর জন্মিলে অতি সাবধানে নলিড়ানী 
করিয়। দিতে হইবে। চারাগুলি ছুই তিন অঙ্গ,লি উচ্চ 
হইলে যদি ঘন ভাঁবে জন্মিয়া থাকে বোঁধ হয়, তাহা হইলে 
পি পাতলা করিয়। দেওয়! উচিত। চারা পরম্পরের মধ্যে 
৯-ইঞ্চ স্থান রাখিলেই চলিবে । সপ্তাহে 'একবার জলসেচন ও 
আবশ্যক মত নিড়ানী ভিন্ন বিশেষ কোন পাট নাই৷ 
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শুলফা-শাকের হিন্দী নাম সোয়া । নানাবিধ তরকারিকে 
সথগন্ধ করিবার জন্য ইহার শীক ব্যবহার হইয়া খাকে। অন- 
ভান্ত ব্ক্তিদিগের নিকট ইহার আগ্রাণ প্রথম-প্রথম তীব্র বোধ 
হয়। সাহেবের! নানাবিধ আচারে ইহা ব্যবহার করেন। 

ইহার আবাদ অতি সহজ। যথানিয়মে জমি তৈয়ার 
করিয়া, কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে হাপরে বীজ ছড়াইয়া চারা উৎ- 
পন্ন করিতে হয়। তদনস্তর চারাগুলি ৩।3 অঙ,লি পরিমাণ 
বড় হইলে, পি কা চৌকা মধ্যে একহাত অন্তর শ্রেণী মধ্যে তিন- 
পোয়া হইতে একহাত অন্তর একটা একটা চারা রোপণ, করিতে 
হয়। সময়ে সময়ে গাছে জল-সেচন ও পটি নিড়ান করা ভিন্ন 
বিশেষ কোন পাট নাই। বীজও এ সকল কার্ষে; ব্যবহৃত হয়। 

পার্বত্য শীতপ্রধান দেশে ফাল্তন হইতে বৈশাখ পর্যাস্ত বীজ 
বপনের সময় । অন্যান্য পাট উপরে! প্রপালী মত। 


ল্বাভলতি্জিল্লা ॥ 
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ভারতবর্ষে ইহ বহুকালাবধি জন্মিতেছে, কিস্ত কোন কোন 
সাহেবদিগের মতে, ইহ? মিশর ও ইউরোপের দক্ষিণাংশের গাছ । 
ইহা গুলফা-শাকের ন্যায় সুতরাং এনন্বত্বে আই অধিক 


বক্তব্য নাই। 
কালপ্িরে এদেশী তরকারীতে অতি অল্প ব্যবহার হয়। 





*পাভল২৬-স্পান্ | 
2১17180৮, 


পাঁলঙ-শাঁক অতি উপাদের খাদ্য তরকারী এবং অল্প দিন 
যধ্যেই ব্যবহারোপযোগী হয়। বতবার উহার পাতা কাটিয়া 
ওরা যায়, ততবার দূতন পাতা বাহির হুইয়া থাকে। 

ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবার সময়। পির মাটি 
উত্তমরূপে তৈয়ার করিম, তাহাতে গোয়াল-ঘরের আবর্জন! 
মিশ্রিত করিয়া দিলে মাটি সারবান হইয়! উঠে। অনন্তর 
তাহাতে ছয় ইঞ্চ ব্যবধানে ছুইটি করিয়া বীজ রোপণ কিয় 
মাটি চাঁপা দিবে! যদি সকল বীজই অস্কুরিত হয়, তাহা হইলে 
প্রত্যেক স্বানে ষে ছুইটি করিয়া চারা জন্িয়াছে, তাহ! হইতে 
এক একটি চার তৃলিয়া অন্য থালি যারগায় পুতিয়া দিলে 
উপস্থিত পটিও পাঁতলা হইয়া যাঁয় এবং অন্য স্থানও ভরাট 
হইতে পারে। এইরুূপে নিয়মিত প্রণালীতে বীজ রোপণ 
করিলে, অন স্থানে অধিক শাক উৎপন্ন হইতে পারে। স্থান 
অধিক পাইলে গাছ বিস্তুতরূপে বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু ঘন 
ঘন গাছ জন্মিলে গান্ছগুলি ছোট ছোট হয়, সুতরাং তাহার 
পত্র সংখ্যাও অল্প হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের বাগানে বীজ 
ছড়াইয়া ফেলা হর এবং পরে স্থানান্তরিত কর!| হয়, ইহাতে 
তাহাদিপের বিশেষ অন্ুবিধা হয় ন1 বটে, কিন্তু সমধিক 
পরিমাণে পাতা উতৎ্পর হয ন।। 

গাছের পাতাগুলি যেমন বড় হইয়া উঠিবে, তেমনি মূলের 
ছুই অগ্ুলি উপর হইতে কাটিয়া লইবে। প্রতি ছুই তিন 


৯৪ সবজীরাগ। 


বার কাটিবার পরে পটি মধ্যে একবার সার ইড়াইয়া দিতে 
পারিলে গাছের তের্জ বৃদ্ধি হয়। বীজ রাখিতে হইলে কয়েক- 
বার পাত! কাটিয়া লইবার পরে আবশ্তক মত কম্েকটী গাছে 
শ্রীষ আসিবার জন্ ছাড়িয়া! দিবে । উক্ত শীষে ষে ফল জন্মে 
তাহাই বীজ। বীগ্জ উত্তমরূপে শুক করিয়! তুলিয়। প্লাখিবে। 





চুক ২৬ £ 
১01১71।, 


এই শাকের আস্বাদন অগ্রাক্ত। শীত কালেই ইহ জন্দিয় 
থাকে এবং পালউ-শাকের হ্যায় আবাদের নিয়ম, ম্্তরাং 
এ সধ্বন্ধে স্বতন্ত্র আর অধিক কিছু লেখা গেল না। 





জ্বল্ল্বাী £ 
[720 8125, 


বরবটী স্টীজাতীয় তরকারী এবং অতি স্তুখাদ্য। কার্ডিক 
মান হুইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে জঙ্গি! 
থাফে। ফলগুলি কচি থাকিতে তরকারীতে ব্যবহার করিতে 
হয়। ফল পাকিয়া গেলে ছাল আশশযুক্ত এবং দ্বানা কঠিন 
হইয়া যয়। পাকা বীজে দ্বিদল প্রপ্তত হইয়া থাকে। 

বাগানের সাধারণ মাটীতে ইহ জন্দিকা থাকে । আঘাঢ় মাসে 
ক্ষেত্রে লা্ল-মই দিঘ শ্রাবণ মাসে চৌকামধ্যে বীজ ছিটাইয়া 


হরবটী--সীম 1 ৯৫ 


ফেলিতে হয়। ইহার গাছ লতানিরা হইয়া থাকে । গাছ 
ঘন ভাঁবে জন্মিলে ফল বেশী হর না, এজগ্ত চারা জগ্মিলে ঘন 
স্থান হইতে চারা তুলিয়! পাতলা করিয়া! দিবে। কাহ্তিক 
মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে আবন্ত হয়। তখন প্রতিদিন ফল 
তুলিতে হয়। অনাবশ্তক স্থলে গাছেই ফল থাকিতে দেওয়া 
উচিত। গাছ যখন ম্বিতে আবস্ত হইবে, তখন সমুদয় ফল 
আহরণ করিবা রৌদ্রে শুকাইবে। তদনস্তর উহাকে খাড়িয়' 
গৃহমধ্যে রাখিয়! দিবে, এবং যখন আবশ্তক তথন প্রয়োজন 
মত বাহির করির! লইবে। এই শুক্ষ দানা কিয় কাল জলে 
ভিজিলেই নবম হইয়! থাকে । তখন উহ কাঁচা খাইতে পারা 
যাষ, আ্বথব। তরকারীতে ব্যবহ!ব হইতে পারে। 
লী ॥ 
1413153, 

দেত্ী সীমের মধ্যে কালদীম, আলতাপাঁভী-সীম, সাদা- 
সীম, ঘৃত-কাঞ্চন, ও মাখন-সীম প্রধান । প্রথম কয় প্রকারের সীম 
শীতকালে জন্বিয়া থাকে, এবং চতুর্থ প্রকারের সীম অর্থাৎ মাখন 
সীম বর্ষাকালে জন্মে । 

আঘাঢ়-শ্রাবণ মাসে ক্ষেত্রমধ্যে স্থানে স্থানে মাদা তৈয়ার 
করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। রোপণ বরিবার পূর্বে ২৪-ঘণ্ট। 
কাধ বীজগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখিনা দিবে। তাাস্তর 
প্রত্যেক মানায় ৪1৫টা বীজ পুতিয়া দিবে এবং প্রতিদিন 
অপরাতে জল দেচন করিবে। চারা গুলি বড় হুইয়া উঠিলে 


৯৬ সবজীবাগ। 


উপরে মাচা তৈয়ার করিয়া দিবে। মাঁচাঁর উপরে গাছ উঠিপে 
বিস্তর ফল ধরিয়া! থাকে । পলীগ্রমে গৃহস্থগণ গাছকে ছাদের 
উপরে বাঁ ঘরের চালে উঠাইয়| দিয়] থাকে । ভরা শীতকালে 
ইহ! প্রচুর পরিমাণে ফর প্রদান করে। শীতাবসা'নে ষদিও গাছ 
মরিয়] যায় ন। তথাপি উহ কাটিয়। ফেল উচিত, কারণ দ্বিতীয় 
বংসর উহাতে তাদৃশ অধিক বা! ভাল ফল হয় লা। প্রেথম 
তিন প্রকারের মধ্যে সাদা ও আলতাঁপাতী-সীম অতি স্ুখাদ্য | 
মাখন-মীম অতি সুমিষ্ট, কিন্তু অধিক দিন গাছে থাকিলে এতই 
কঠিন হইয়া যায় যে, উহ অবাবহার্য; হইয়া! পড়ে, অতএব সীম 
কচি খাকিতে ব্যবহার কর। উচিত। পাকাসীমের বীজে দাল 
হয়। মাখন সীমের বীজ্ধে কিছুই হয় না, সুতরাং ছোট থাকিতেই 
উহ। খুইয়। ফেল উচিত । 


ত্ক্ঞাশ্লাজ্ল £ 
১010457, 


ইহা একপ্রকার ছোট জাতীয় বিলাতী কুমড়ী। ্থধাগ্ত 
সামগ্রী। আশ্বিন কান্তিক মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়। 
ক্ষেত্রমধো শ্বানে শানে অর্থাৎ ৫1৬ হাত অন্তর এক একটী 
মাছ? প্রস্তত করিয়! তন্মধ্যে ৩৪টি করিয়া বীজ বপন করিতে 
হক্স। মাঁদার মাটির সহিত পুরাতন গোবর সার মিশাল দিলে 
ভাল হয়। বীজ রোপণ করিয়া তাহাতে যথারীতি জল 
সেচন কর্রিবে। ছয় সাত দিনের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হইয়। 
উঠে। চারাগুলি পাচ ছয়টা পাতাসংযুক্ত হইলে প্রত্যেক 


কোর । ৯* 


মার উপরে কফি রা অন্ত কোন পাল। দিয়া দ্দিষে, তছ। 
হইলে চাঁর়াগুলি সেই কাটি অবলম্বন করিয়া উঠিনে। ইচ্ছার 
গাছ 'অধিক বড় হয় না,_ছয় সাত হাত হইলেই ঘখে্ট হুইল। 

গাছের স্বভাব অনুসারে স্ষোয়ানকে ছুই ভাগে বিভক্ক 
ফর! যাইতে পারে, যথ।-_বুস্‌, ও লতানিয়।।॥ «বুস জাতির গান 
ছ্থোট ছোট ঝোপের স্তাঁ্ হর, আর অন্য গ্াতি লভাইয়। 
ষান়। প্রথমোক্ক জাতির জন্ত, দীর্ধে ও প্রস্থে চারি ফুট স্থান 
দিলেই চল, এবং শেষোক্ত প্রকারের জন্ত, দীর্ঘ ও প্রস্থে ঘন 
ছক ফুট দিতে হুইবে। 

ইহার ফল দেখিতে অতি নুন্দর/। 'ক্রুক নেক'গুলির 
আরুতি কন্কার ন্যায়, এবং তাহার গাত্র দাগ়খ-দাগন্!। 
আবার বুস-জাতীয়গুলির ক্ষল পল-কাটা। নিক্নধিখিত কয়েক 
জাতির বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল $-- 

এক -আলি-বুদ €:8701 10571789052 71 টহ' 
অস্কুরিত হইবার ৪১ দিনের মধো ব্যবহারোপঘোগী হয়। 
ইহা কচি অবস্থার সাদা ও কোমল থাকে, কিন্তু পাকিক়! গেলে 
হরিব্রাভ ও কঠিন হয়। মাট ৪ সরের তারতম্য অনুদারে গাছ 
তিন চারি ফিট স্থান অধিঞ্চার করে। 

গোল্ডন-সামার-ত্রু কনেক, ( 9019670. 507010068 0:9০৮- 
81908.) ইহার বর্ণ সোনালী । 

বারবেডে স-ক্রষ্টার (038:৮৪৭০৩৪ 0/7115191 )১আট হঞ্চ লঙ্বা 
এবং ডিম্বাকতি-বিশি্ ইহার প্রচুর ফল জন্মে । 

ল্যাণ্ডেখের হোয়াইট-টরব্যান ( [-2800£90:%5 ডা 
97180.) । ইহার আকার টুপির ন্যায় অর্থাৎ একদিক সরু ও 


৯৮ সবজীবাগ। 


অন্য্দিক চওড়া । সংগ্রহ করিয় রাখিতে পারিলে গৃহে এক- 
বৎসর কাল থাকিতে পারে। 

ম্যামথ চিলি ( 14820500 073]11)1 ইহা এক একটা 
গামলার ন্যায় বড় হয়, এবং ওজনে ২ মণ পধ্যন্ত হইতে শুন! 
বার। 

আরো কয়েকটী উংকঞ্ জাতি আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ 
নস্য়োজন । বীজ-বিক্রেতাদিগের ক্যাটলগে তাহ দ্রষ্টবা । 

ইয়োকাহামা (5০]011822% ) জাতীয় যে নকল স্কোয়াস, 
তাহার গাছ ১২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফল গোলাকার কিন্ত 
দুই শেষাংশ চ্যাপউা। ফলের গাত্র পল বিশিষ্ট এবং উহার 
ব্যাস ৮1১০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হয় । 

ভনা-জ্দীন্ব্ে ॥ 
0৬ ৬ ৬ & ৬ 

আশ্বিন কার্তিক ম'সে ইহার বীজ বপন করিতে হয় | কোন 
স্থানে চারা উৎপন্ন করিয়া গাছগুলিতে তিন চারিটা পাতা জন্মিলে, 
উহাদ্িগকে একফুট বাবধানে শ্রেণী মধ্যে রোপণ করিতে হয়। 
শ্রেণী সকল নগ্ন ইঞ্চ ব্যবধানে করিলেই চলিবে । শৈল প্রদেশে 
ফান্তন চৈত্র মাসে উল্লিখিত প্রণালীতে আবাদ করিতে হয়। 

উহার আবাদে বিশেষ কোনরূপ পাট নাই, তবে জমি নিতাস্ত 
সার্হীন ও নিস্তেজ হইলে তাহাতে সার দেওয়া! আবশ্যক 
তয়, অন্তথ। নহে ) মধ্যে মধ্যে জমিতে জল দেওয়। এবং শিড়াঙ্গী 
করা ভিন্ন অপর কোন তদ্বির আবশ্যক করে না । 
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শসা প্রায় বারোমাসই জন্মে এবং ইহা! কাঁচ ও তরকারিতে 
সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায়। ট্বশাথ হইতে আধাঢ় পর্যান্ত বীজ 
বপনের সময় । ক্ষেত্র মধ্যে ছয় সাত হাত ব্যবধানে এক একটা 
মাদা করিয়া, তন্মধো পুষ্করিণীর মাটি, পে'ড়ামাটি, গোয়াল-ঘরের 
আবজ্জনাদি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়৷ বীজ রোপণ করিবে । এক 
একটা মায় তিনটা বীজ পুতিবে। বীজ পুতিবার পরে প্রতি- 
দিন বৈকালে, তাহাতে জল সেচন করিতে হইবে। বর্ষাকালে 
জল সেচন করিতে হয় না । চারাগুলি ছয় সাতটা পাতা-বিশিষ্ট 
হইলে গোড়ায় ম!টি উচ্চ করিধা দিতে হুইবে। মেটে-ঘরের 
পুরাতন দেওয়াল-ভাঙ্গা-মাটী ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারী, 
সুতরাং যর্দি স্ুবিধ। মৃত পাওয়। যায়, তাহ! হইলে কিয়ৎ পরিমাণে 
গাছের গোড়ায় দিতে হইবে । ইহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি করে। 
শন গাছের জন্য মাচার আবশ্যক । পাচ ছয়টা গাছের উপৰে 
একটী করিয়া মাচা করিয়া দিলেই চলিবে । গাছের গোড়। 
সর্বদা পরিষ্কার রাখিৰে এবং তথাকাঁর মাটি যাহাতে আলগা. 
থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষা রাখিবে। 

ভাত্র মাস হইতে ফল ধরিতে আরস্ত হয় এবং সেই ফল 
সাথ মাস পধ্যন্ত ফলিষ! থাকে। 

চৈত্র মাসে এক প্রকার শপ! জন্মে, তাহাকে চৈতে বা ভয়ে 
শস। বলে । ইহার বীজ ৪1৫ ছাত অন্তর মাদায় রোপণ করিবে । 
ভুয়েশসার গাছ ছোট হর, এজন্য উহার মাচার আবশ্যক হয় 
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না,_.জমিতেই লতাইতে থাকে জল দেচন ও মাটি-খুসিধা 
দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। এই শসার বীজ মাথ 
মাসে রোপণ করিতে হইবে । 

নেপাল দেশে একপ্রকার শসা জন্মে, দারজিলিং অঞ্চলেও 
তাহার আবাদ হইয়। থাকে । ইহা! প্রায় ১৮ হইতে ২৯ ইঞ্চ লঙ্কা 
ও পাঁচ ছয় ইঞ্চ পরিধি-বিশ্িষ্ট হইয়া থাকে। 

ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে ধে সমুদায় শসার নীঙগ এদেশে 
'আইসে, এখানে তাহা ভালরূপ জন্মে না, তাহার কারণ এই ষে, 
তাহার মধ্যে এমন অনেক জাতি আছে, যাহা তথার ছাস্বাবিশিষ্ 
গৃহ মধ্যে বা কাচের ঘরে জন্মে। 1 সেই সেই (কাধল 
গ্বতাঁবাপন্ন গাছ এ দেশের প্রখর রৌদ্র সহা করিতে সক্ষম 
না হইয়া, অঙ্কুরিত হইয়। মরিয়া যায়, অথবা সেরূপ স্থুপুউ 
গাছ হয় ন!। 

শসার পক্ষে পুরাতন র)বিশের গুড়! বিশেষ সার । গাছের 
গোড়ায় ইহ। প্রদান করিলে গাছের খুব তেজ হয়, এবং ফল ও 
গ্রচুর জন্মে। অতিরিক্ত সারবান্‌ ক্ষেত্রে গাছ লাড়াইয়া যায়। 
ইহাতে গাছের বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে, সময়ে সময়ে গাছে 
ফল ধরে না। গাছ অত্যন্ত ভেজবিশিষ্ট হইলে, কতফগুলি 
পাতা ভাঙ্গিয়। দেওয়া উচিত। 

এক প্রকার লাল পোকা শনা গাছের পরম শক্ত । ইহাঙ্গিগকে 
বিনাশ করিবার কোন উপার নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও 
পাতার কাঠের ছাই দিলে পোকা আর তথায় যায় না। গাছের 
গোড়া ধোয়া দিলেও ছইচারি দিনের জন্ তাহারা পলায়ন ফরে । 
সপ্তাহে ছই দিন সপ্ধীকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার তলার 
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দেক্কা। অর্থাৎ তার্ধাক পাতার ধেশয়। দিতে পারিলে স্ুবিধ! 
আছে। আমর! ইহাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। 

উৎকৃষ্ট ফল,বীজের জন্ত রাখিবে । শসার বীজকে “পাড়-শসা? 
কৃছে। গাছে বাঁজ উত্তমরূপে পাকিয়। উঠিলে, তবে তাহাকে 
আহরণ করিবে এবং তাহ চিরিয়! বিচিগুরি ধুইয| শু করিবা 
লইবে। 


হলাভ্ভড £ 
13012717-900 50), 

লাউ, বাঙ্গাপীর শীতকালের একটী প্রর্ণান তরকারী 
ইস! ছুই জাতীয়--এক আউসে, ও অপর আমনে। উপ 
বৈশাখ মাসে যে লাউ জন্মে তাহা আউ:স, এবং শীতকালে 
অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যাহা জন্মে, তাহ? আমনে। 
আমনে-লাউ সর্বোংকৃষ্ট ও সুমিষ্ট এবং বাস্তবিকই লোকে 
ইহারই অধিক আদর করিয়। থাকে । আউসে-লাউ খইতে 
তত ভাল লাগে না, এইজন্ত লোকে ইহাকে তাদৃশ আদর করে 
না। আমরা ও সর্বাগ্রে আমনে লাউয়ের কথ। বঁলিব। 

আকৃতি অনুসারে আমনে-লাউ'র কয়েকটা জাতি আছে। 
ইঙার কোন জাতি স্থগোল ফল, কোন জাতি ঈষৎ লব্বা, 
আবার কোন জাতি দুই তিন হাত লম্বা ফলও প্রর্থান করে । 
এই সকঙ্গ আমন জাতির বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিষ- 
চাপ! স্থানে রোপণ করিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের 
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প্রচণ্ড রৌদ্রে চারা দগ্ধপ্রান়্ হইয়| যার, কিন্তু পশ্চিম দিক 
ছায়াঁধুক্ত হইলে, গাছে আর পড়ত্ত রৌদ্র লাগিতে পায় ন1। 
এই জন্যই পশ্চিম-চাপ স্থানের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

বীজ মাদার রোগণ করিতে হুয়। মাদাটী গভীররূপে 
খনন করিয়! মাটি উলট-পালট ও চূর্ণ করিয়া তাঁহার সহিত 
গোয়াল-ঘরের আবজ্জন! মিশাল করিতে হইবে। মাদ! প্রস্তুত 
হইবার তিন চারি দিবস পরে, তাহাতে বীজ পুতিতে হয়। 
বীজগুলি পুতিবার অগ্রে৩। ৪ দিন জলে ভিজাইয়। রাখ। বিধি, 
নতুবা উহ্‌! অস্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। বীজ 
অস্কুরিত করিবার আর একটী সহজ উপায় এই যে, বীজগুলি . 
একখণ্ড কাপড়ে আলগা করিয়া বীধিয়, কিয়ৎক্ষণ 
ভিজাইয়। রাখিতে হয়। ত্দনস্তর কতকগুপি খড় উত্তমরূপে 
ভিজাইয়া লও। এক্ষণে জল হইতে বীজের পু"্টুলী উঠাইয়। 
সেই পিক্ত খড়ের দ্বার। উত্তমরূপে জাড়ইর1 বাধিয়া আধ হাত 
মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখ। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে, সেই পু'টুলি 
মাটি হইতে উটাইয়! লইলে দেখ! যাইবে যে, বীজগুলির অঙ্কুর 
উদগম হইয়াছে । তখন ততক্ষণা তাহাকে পূর্বকৃত মাদায় তিন 
চারিটী করিয়া রোপণ করিতে হইবে। যদ্দি উক্ত সমগ্্নের 
মধ্যে অস্কুরিত না হইয়া! থাকে, তাহা হইলে বীজের অবস্থা 
বুঝিধা পুনরায় থার বা চব্বিশ ঘন্টার জন্য পুতিয়া রাঁখ। এই 
উপায়টী আমার পুর্বে জানা ছিল না। মূরসিদাবাস্থ রৈইস- 
বাগের প্রাচীন সর্দ।র মালী ছুঃখু শেখের নিকট ইহ! আমি দেখি ও 
শিথি। যাহা হউক, ম'টী হইতে বীজ উঠাইয়া যদি দেখ! 
যার যে, উহার অস্কুরেদগম হইয়াছে, তাহ! হইলে আন্ন কাল 
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ঘিলম্ব না করিয়া", অবিলম্বেই জমিতে পুতিক। দিবে। বিশ্ব 
করিলে অঙ্কুর গুকাইবা যাইতে পারে । বীজে প্রতিদিন জল- 
সেচন করিবে। 

আনগ্তক হইলে জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে ছুই একটি কৃষ্টি 
হইলেই, চারাগুলি যথাযোগ্য স্থানে থালা করিয়। পুতিয়াঁ দিবে, 
এবৎ উপরে মাচা বাদ্ধিয়া! দিবে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার 
মাঁদ। মাটি দিয়! পূর্ণ করিয়া দেওয়। উচিত,_অধিক মাটি দিয়া 
উচ্চ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। এরূপ না করিলে 
গাছের গোড়ার জল বদির! গাছের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, ও গাছ মরিয়া 
যায়। গাছের গোড়ায় পোড়াষাটি দিতে পারিলে ভাল। লাউ 
গাছের পক্ষে পু্রিণীয় মাটি খুব ভাল। 

পু্করিণীর সন্নিকটে গাছ থাকিলে পুক্ষরিণীর উপর মাচ! 
করিয়া দিবে । জলের বাতাসে গাছ ভাল থাকে,এনং জলের উপরে 
যষেফল হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা হইয়। থাকে । মুরপিদা- 
ধাদস্থ মদীয় বন্ধু বাবুমহেশনারারণ রায়ের হাত।'র বাগানে কয়েক 
বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, পুফরিণীর উপরে মাচাঁতে যে গাছ হয়, 
তাহাতে দেড় হাত লম্বা! ও তদুপযুক্ত পরিধিবিশিষ্ট ফল হইত । 

কার্তিক মান হইতে গাছে ফপ ধরিতে আরম্ভ হয়, এবং 
মাঘ মা পর্ধ্যস্ত ফলিয়। থাকে । তঙৎ্পরে বেফল হয়, তাহা 
গবাৰি পশ্ততে খাইয়। থাকে । লাউ ও কলাই সিদ্ধ করিয়া 
গাভীকে খাইতে দিলে, গাভী খুব দুগ্ধবতী হইয়1 থাকে। 

আউসে-লাউদ্লের বীজ পৌষ মাঘ মাসে ক্ষেত্রে মাদ1 করিয়! 
বখানিয়মে রোপণ করিবে এবং মাচ1 করিপা, তাহাতে গাঁছ 
উঠাইয়। দিবে। 


১০৪ সবীবাঁগ। 


লাউয়ের খোলে কমগুলু ও তান্বুরার খোল প্রস্তুত হয়, 
সুতরাং উহা! নট ন। করিয়া বন্ধ সহকারে বীজ বাহির করিয়া 
লইয়া, শু করিয়া রাখিয়! দেওয়া উচিত। 

লাউ আহার কালে প্রিষ্ন ও শীতল, কিন্ত গুরুপাক, এজন্য 
অধিক থাওর! ভাল নহে। 

ভুক্ত? 
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খান বাঙ্গালা দেশে সমণ্ধক পরিমাণে ভুষ্টার চাষ হইতে 
দেখা যায় না, কিন্ত সাওতাঁল পরগণ! হইতে আরম্ভ কলিয় ণ্তই 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ষাওয়1 যায়, ততই ইহার চাষ অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় ইহ) একটা প্রধান শপ্য রূপে পরি- 
গনণিত। এ দেশে লোকে পথ করিয়। বাগানে কয়েকটা গাছ 
রোপণ করেন মাত্র । 

ভুট্টা বারমাসই জন্মিয়া থাকে । বীজ রোপণের দিন হইতে 
ছুই মাসের মধ্যেই ভূট ব্যবহারে যোগী হইয়া থাকে । ইহ্থার জন্ত 
বারোমেসে জমি হওয়া আবশ্তুক। বর্ষাকালে যে ভূমিতে জল 
ঈাড়ায়, সেখানে বর্ষাকালে ফপল হইতে পারে ন', এজন্য হয় বার- 
মেসে জমি নির্দিষ্ট রীথিবে, কিন্তু। ষথায় বর্ষায় না জল দীড়ায় 
এরূপ উচ্চ স্থানে বর্ধাকালে বীজ বপন করিবে । 

প্রথম ভুটা'র বীজ বপন করিতে হয় বৈশাখ মাসে । চৈত্র 
ঘাসের শেষে, জঙ্গীতে উত্তমরূপে লাঙ্চল ও মই দিতে হইবে। 
কিন্তু এই সময়ে মাটি এতই কঠিন হইস্জ। থাকে যে, তাহাতে জা- 


ফাউ। ১০% 


জঙ্গের ফাল, প্রবেশ করেনা, শ্রবং বলদেও ভাঙ। টাঙিতে পাতে 
নখ। জমী কঠিন থাকিলে, ভাহাঁতে একবার ছে” দিয়া মাটি 
ভিজাইয়! জো” হইলে তবে লাঙ্গল দেওয়া উচিত 1 জি চধিধাস্ 
পরে উহাতে এক হাত অন্তর ৩।৪ ইঞ্চ গভীর ভুলি কাটি! 
তন্মধ্যে অধ হইতে একহাত অন্তর বীজ দিয় পার্খস্থিত ষাঠি চাপা 
দিবে। তদনস্তর উত্তমরূগে ছেচ দিবে। পাঁচদিন মধ্য বীজ্ধ 
ফুটিরা চার। বাহির হইবে। এক্ষণে সপ্তাহে দুইবার জমীতে ছে'ট 
দিতে হইবে, এবং লিড়ান দ্বার! তৃণাদ্দি পরিষ্কার করিয়া দিবে। 

ভুষ্ট' গাছের প্রত্যেক পত্র গ্রস্থিতে মোচ। ধরিয়া থাকে, এবং 
সেই যোচায় যে দান থাকে তাহাই তৃট্টার শস্য। শৃগাল ইহা 
পরম শক্র। রাত্রিকালে ইহারা দলে দলে আসিয়। ভুট্টার গাছ 
তাঙ্গিয়া ফল থাইয়! পলায়ন করে। এ জন্য ভুটা ক্ষেত্রে সর্বদ! 
বিশেষতঃ রাত্বিকালে,_ রক্ষণ বেক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক । 

তুট্রায় বীজ প্রতিমাসে বা! যাপে দ্ুইবার রোপণ কর! ফাইতে 
পারে। আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পধ্যস্থ বীজ রোপণ 
করিতে হইলে, ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয় না। দেশী” 
অপেক্ষা মার্কিন বীজ উৎকৃষ্ট, এজন্য আমাদিগের মতে, 
শেষোক্ত প্রকারেই বীজ কোপণীয়। মার্কিনের ষে কম 
প্রকার বীজ আমাদিগের ভাল বোধ হুইয়ছে, নিয়ে তাহার 
তালিকা দেওয়া! গেল। পাঠক ইচ্ছ! করিলে পরীক্ষা! করিতে 
পারেন । 

আর্জিয্যামথ” এভাবগ্রিন, ল্যাণ্ডেথের হ্থগার-কর্ন্‌, ক্রসবি, 
বিনলোটা, এক্ট্রা-আলি এডামস্, কেবিন ছোষ ও কষ্টি, 
জেপ্টেলম্যান। 


১০৬ সবজীবাগ । 


উপরোক্ত কয়েকটীর মধ্যে ল্যাণ্ডেথের স্থগার ৪ কণ্টিজেন্টল* 
ম্যান নামক গাছের প্রত্যেক পত্র গ্রন্থিতে ২।টী, সময়ে সময়ে” 
চারিটি মোচ। ধরিয়! থাকে । মার্কিন বীজের গাছের মে'চা 
অধিক হয়, দান। অধিক ও বড় বড় হয়। এই কারণে আগর 
মার্কিন ধীজের পক্ষপাতী । 

বীজ পাকিয়! উঠিলে কোন জাতির বর্ণ কাঁচা সোনার ন্যায়, 
কোন জাতির বা লাল রং হয়, আবার কোন জাতির সাদা ক্বং 
হয়। পাক! ফলগুলি মোচা! সমেত উঠাইয়। বীজের জন্য গু 
গৃহে টাঙ্গাইয়৷ রাখিয়া দিবে। জমিতে পড়িয়! থাকিলে বা আদ্র 
স্থখনে থাকিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়। 
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লঙ্কা নিজেই তরকারি না হইলেও, সকল ওরকারিতেই ষে 
ইহা আবশ্যক হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। লঙ্কার গুণ 
তীব্রতা । বাল না ধিলে কোন তরকারিই স্থস্বাদ হয় না। পূর্বব- 
বঙ্গদেশে ইহার যথেষ্ট আবাদ হয় এবং তথাকার চাধীগণ ইহার 
চাষে বেশ দু'পন্স! উপার্জন করিয়া থাকে। 

লঙ্কা চাষের জন্য মাঠান ও উচ্চ জমির শ্াাবশ্যক। ঘষে 
জায়গ| চোটপাটে রৌদ্র পায় এবং বর্ষায় ডুবিয়া না যায়, এইরূপ 
স্থানে লঙ্কা ভাল জন্মে। 

ফাস্তন চৈত্র মাসে কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোর করিনা 
বীজ রোপণ করিবে। সময়ে সময়ে আবশ্যকমত জল-সেচন 
করিবে। ৬। ৭ দিনের মধ্যে চার! দেখা যায়। তখন মধ্যে 
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মধো নিড়ানির দ্বারা মাটি উদকাইয়। দিবে। চারাগুলি চারি 
অন্কুলি পরিমাপ বড় হইলে, ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে বসাইতে হইবে। - 

ইতিপূর্বেই লাঙ্গল ও মৈ দিয়া জমি ঠিক করিয়া রাখিতে 
হুইবে। দেড় হাত অন্তর শ্রেণীপ্ন মধ্যে, ছুই হাত অন্তর এক 
একটী চারা কোপণ করিতে হইবে। এই সময়ে যথেষ্ট বর্ষ। ধাকে 
সুতরাৎ গ্েত্রে জল দিবার আবস্তক হয় না, তবে চারা বসাইবার 
পরে যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তাহ! হইলে গাছে জল দিতে হইবে । 
মাটি কঠিন হইয়। গেলে, জমি কোপা ইয়া দেওয়া আবশ্তক | গাছে 
ফুল দেখ! গেলে, গাছের গোড়'য় গোড়ায় বিট লবণ দিলে, ফল 
বড় হয় এবং অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার পরে. 
বরি বৃষ্টির সম্তাবন1 না থাকে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে একবার উত্তম- 
রূপে জল সেচন করিবে । ইহাতে শীত লবণ গলিয়! গিয়া, গাছের 
ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে । বিঘ। প্রতি দশসের লবণ লাগে। 

লঙ্কার চাষে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব এক 
জমিতে বারম্বার ইহার আবাদ কর উচিত নহে; কিন্তু যদিও 
করিতে হয়, তাহা! হইলে জমিতে উত্তমরূপে দার দিতে হইবে। 
গোমায় ও গোয়ালবাড়ির আবর্জন লঙ্কার উত্তম সার। 

বাঙ্গাল। দেশে অনেক প্রকায়ের লঙ্কা জন্মে, কিন্তু তাহার 
নাম ন] থাকান্, জাতি স্বতন্ত্রূপে নির্দেশ করা সুকঠিন। ধাঁনী 
নামক এক জাতীয় লঙ্কা আছে,__তাহা ধান্যের ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু 
অপরিমিত ঝাল। 

ইংরণগড ও আমেরিক1 হইতে নানাজাতীয় জঠাম লঙ্কার বী্ধ 
প্রতি বংসর এদেশে আমদানী হয়। ইহার গাছগুলি এক বা 
দেড় ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। এই লঙ্কার ফলগুলি দেড় 


১৭৮ সব জীবাগ। 


হইতে তিল ইঞ্চ লঙ্বা হয় এনং চারি গণণচ ই পরিবি বিশিষ্ট 
হয়, কিন্ত-তাদৃশ ঝাল হয় না। দ্মধিক কি, তাঁহায় কমেকটী 
জাতিতে আদৌ ঝাল নাই, বরং অতিশয় মি । এই রিজাতীয় 
লঙ্কার সাধারণ নাধ ক্যাপসিকম (020810900 )1 ইহার বীজ- 
ভাত্রগাসে গামলায় রোপণ করিতে হয়। চারা বাহির হইলে 
এবং চারি অঙ্গ,লি উচ্চ হইলে, পটিতে এক হাত অস্তর রোপণ 
কবিতে হক্স। মাঘ মাপে গাছে ফল ধরে। ফল পাকির। উঠিলে 
গাছে শোভ। বৃদ্ধি হইয়! থাকে | ব্যবহার অপেক্ষা! সৌন্দর্য্যের 
জন্য নেকে ইহু1 রোপণ করেন। অনেকে আবার টবে গাছ 
পুতিয়! থাকেন । ছোট টবে ছোট গাছে বড় বড় সুরঞ্জিত 
ফল--দেখিবার জিনিষ বটে। 
0তনলেলল্ল্রি ? 
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চাষিগণ ইহাকে পিলুভী কহিয়া থাকে ( উত্তষ্রূপে পাট 
ও তদ্বির না কবিলে সেলেরী তাল হয় না। পুর তেন্জে 
ধখন ইহ বাড়িতে থাকে, তখন কিঞ্ছিম্মাত্রও বাধা পাইলে 
ইহু]ুধ আস্বাদন খারাপ হয়। শ্রান্ণ মাসের প্রথমে গালা 
বীজ রপন করিতে হয। বীজ অন্ুরিত হইতে ৪81৫ ষণ্াহ 
পধ্যস্ত সময় লাগে। চারাগুলি এক ইঞ্চ পরিমাণ বড় হইলে 
শ্লীল। হইতে তুলিয়া ভাটীতে রোপণ কর্িবে। ভান্ত্র মাসে 
দ্বিতীয় বার-বীদ রোপণ করিবে | একট সময়ের কোঁপিভ নীঙ্গ_ 
অস্ক.রিত হইতে পুর্বে ন্যায় অধিক সময় লাগে না, এৰং রে 


খেলেন ৯৬৮৪ 


চারা জঙ্কে, তাহাও অতি শীঘ্ বাড়িয়া খাকে। ধিক কি, 
ইছার ফণল পূর্ব-রোপিত বীজের ফসল হইতে ১৫।২+ দ্রির 
পশ্চাতে থাকে মাত্র । চারাঁগুলি বখন ৫1৬ ইর্। উচ্চ হইবে, 
তখন তাহাদিগকে জুলির মধো পুতিয়া দিতে হইবে! ক্ষেত্র 
মধ চারিকুট ধাবধনে একফুট গম্ভীর ও আঠার ইঞ্চ চওড়া 
করিয়!জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে । ভুপির মাটি অন্ধ্র না ফেলিয়া, 
তাহার পার্খেই জম। করি রাখিলে, পরে কাজে আলিবে। 
এই জুলি মধ্যে পুরাতন গোয়াল-বাঁড়ীর অখবা আত্তাবলের 
আধর্দনা সার দিতে হইবে। উপরোজ সারের মধো ফোন 
পোক। মাকড় ন! থাকে, তাহ! দেখা উচিত | জুপিগুধিকে এই 
পার দ্বারা৮।৯ ইঞ্চ পুর্ণ করিবে । তদনস্তর নয় ইঞ্চ অন্তর 
এক একটি চার! পুতির। দিবে এবং বধানিযুম তাহাতে আল- 
সেচন করিবে। সমরে সময়ে তাহার গোড়। নিডানির ঘার। 
পরিক্ষার ও আলগা করিয়া দেওয়া] আবশ্তক | 

গাছশুপি যখন একফুট উদ্চ হইবে কিন্বা পৃর্ণাবস্থাঁর সন্গিকট 
হইলে, তখন তাহার গোডায় মাটি উচ্চ করিগ্পা পিবে। গৌঁড়ান্ 
মাটি দিবার পূর্বে ঘাবতীয় শুষ্ক ও ছোট পাত! কাটিয়া ফেনির! 
কবে । গাছের গোড়ার একশ ভাবে মাটি দিতে হইবে বে, কেবধ 
উহার পত্রাংশ মার দেখা ধায়। অবশিষ্ট সনুদায় নিযাংশ ঢাকা 
থাক আবশ্যক। গোড়া অনাবৃত থাকিপে বিবর্ণ ও কঠিন 
হইয়! যায়। অনেকে আবার পাছের গোড়ায় বাসের খোলা 
বা কলাবাসন! বাধয়! পিয়া থাকে । যে কোন উপায়েই হউক, 
গাছের গোড়। চাকিন্া। দিতে হইবে । এইকপে ১৫1২ দিব 
টাক থাকিলে উহার বর্ণ শুত্র হয়! তখন উহাকে ভুপিয়! 
ৃ ্ 


০৯১১৬ সবজীষাগ । 


আনিতে হয়। সেপিরিতে উত্তম সালাদ প্রস্তত হইয়া 
থাকে। 


আবম £ 
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আর্জরকের ইহ! অন্ততম জাতি বিশেষ। গাছের আকার, 
স্বতাঁব এবং মৃলস্থিত শিকড়, আর্্কেরস্তায়। শিকড়ে কাচা" 
আমবহ গন্ধ থাকায় ইহার নাম আম-আদ। হইয়াছে। ইতরাজিতে 
ইহাকে ব্যাঙ্গে ঞ্ঞির কহে। 

শিকড় খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে চারা! জন্মে | সারবান 
ক্রমীতে তিনফুট চওড়া চৌক। করিয়া, চৈত্র-বৈশাখ মীসে উক্ত 
চৌকায়,এক হ.ত অন্তর এক একথণ্ড শিকড় পুতিয়! দিতে হইবে । 
যাবৎ না বর্ষা আগত হয়, তাবং উহাতে মধ্যে মধ্যে জলসেচন 
করিতে হইবে! ঈষৎ ছায্মাযুক্ত স্থানে উহ্াঃভাল জন্মে । 

যখন শীতকালে গাছ মরিয়! যায়,তখন শিকড় উঠাইয়া লইতে 
হ্ম্বু। শিকড় না উঠাইলে, পুনরায় গর বংসর তাহাতে গাছ 
জন্মে। তখন আব্শ্যকমত শিকড় উঠাইয়৷ লইলেই চলে । অন্বল 
বা চাটনীতে ইহার শিকড়ের রস দিলে,উহার আত্রাণ ও আন্বাদন 
কাচা আমের ভ্তায় হইয়া থাকে। 


্মেহ্তি £ 


[ত0০0ছ1, দাবাত14 0800088. 
ইহার ইংরাজি নাম €001282000 (620 €799%, মেথি- 
গাছ তরকারী-রূপে ধাবন্ৃত হয়ঃ এবং ইছার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ব্য- 
নাদির মসলা! মধ্যে গশ্য। এতঘ্বাতীত ওষধাদিতেও ব্যৎহার 


হইয়া থাকে । 
ছোট ছোট চৌকাম্ আশ্বিন কার্তিক মাসে বীজ বপন 


করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও মাটি খুসিয়। দেওয়1 ভিন্ন, 
অপর কোন পাট নাই । 


জ্রন্তিন্লা £ 


0085 105, 

পানে যে ধনে মদলা ব্যবহার হব, ইহ! তাহাই । ইহার 
শাকে অতি স্থগন্ধ থাকার, অনেক তরকারিতে ব্যবছার হইয়া 
থাকে । মুদপমানগণ মাংসের সহিত ইহা যথেষ্ট ব্যবহার ঝকরেন। 
স্ইহার চাষ অতি সহজ । 

উদ্যানের সাধারণ জমিতে পটি করিয়া, তন্মধ্যে বীজ দিতে 
হয়। কানত্তিক মানে বীজ রোপণ করিতে হুয়। যাবৎ গ্লাছ ন 
জন্মে, তাৰৎ আবশ্যকমষ্ত জল দিতে হইবে। গাছ জন্মিলে এক 
দিবস অন্তর জল দেওয়া আবশ্যক | গাছগুলি ৬। ৫ ইঞ্চ উচ্চ 
হইলেই কাটিয়। লইবে। এরূপ যতবার কাটিবে, ততবারই উহা 
গঞ্জাইবে। গান একেবাকে উপড়1ইয়া লইবে না, কেন না, 
তাহা হইলে, উহার জার গজাইবার উপায় থাকিবে না। 








প্টািলা ? 
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পু্বিনার পাভান্ব অতি সুগন্ধ । ইহাতে সুন্দর চাট নী তৈয়ার 
হয় এবং অন্তান্ত তরকণরিতে দিলে, তাহাঁও অতি নুপন্ধবিশিষট 
হইয়। থাকে। 

থে জমীতে কিছু এটেগ-মাটির ভগ অধিক, তাহাতে পুদিনা 
ভাল জনে । আবাঢ় মানে পটি মধো ইহার ডগা বা শিকড় 
কাটিয়া পুতিয়। দিতে হয়। ৮।৯ দিনের মধ্যে উহার শিকড় 
অন্মে। পটি তি ঘন ন1 হুর, এজন্ত একফুট অন্তর শ্রেণী মধ্যে 
ছ্ ইঞ্চ অন্তব ডগা বনাইতে হইবে। শ্রীক্ষকালে প্রতিদিন এবং 
শীতকালে সপ্তাহে এক বাছই দিন জল দিতে হন্প। যেখানে 
ইহার গাছের অভাব নিবন্ধন ডাল ব। শিকড় পাইৰার পক্ষে অনু- 
বিধা, তপায় বীক্জ বপন করিতে হইবে। আশ্বিন মানে পটিতে 
বীঙ্গ বপন করিছেই চলিৰে। পুদিনা একবার জন্মিলে একস্থানে 
বরাবর থাকে, কিন্ত প্রতি বতসর স্থানান্তর করিয়। দিলে ভাল 
হয়, কিন্তু! পুরাতন পির জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়। উত্তমক্ধপে 
সার দিয়। দিলেও চলে। ইহাপেক্ষ। নূতন পটি করিয়। দেওয়া 
সহজ বলিব আমাদিগের মনে হয়। ইহার পা। পক্ধ করিরা 
রাখিয়। দিলেও অনেক কাজে লাগে। 
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নটেশাকের কতকগুলি জাতি আছে, ত্সধ্যে উপাটে, 
ধন্কা-নটে ও পদ্মনটে প্রধান । ইছাদিগের কচি পাতা ভগ 
অতি উপাদেয় সানগ্রী। বারসাসই ইহা জন্ষির। থাক [৪ 
শীতকালে যাছ! জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়। 
ইহার জম্মী খুব সাঝ্পবান্‌ ও রসাল হওয়া আবশ্যক । মাটি 
সারবান্‌ ও রসাল হইলে গাছ অতি শীঘ্র বাড়িয়াথাকে। গাছ 
শীত্ব শীঘ্ব বাড়িলে অতি কোমল হইয়। থাকে । এই জন্ত ইহার 
জমীতে যথেষ্ট পরিমাণে গোধর-সার দিতে হুইবে। বেলে বা 
দো-আ'শ মাটি অপেক্ষা ঈষ২ এটেলমাটি হইলে নাট শাকের 
পক্ষে ভাগ হর়। বেরে বা তজ্ভাতীয় মাটি শীতকালে শীগ্বহ 
নাবন্‌ হইব পদে, নুন্তৰুং ত্বাহ্ত্তে সক্ধ্ই জলস্ঞ্চন কবুং 
আবশ্যক হয়। 
ভাদ্র মাসের শেষভাগে পটিকে উত্তমবপে চষিয়া, তাহা 
সহিত যথোপযুক্ত পরিমাণে, সাব মিশাল করিয়া, জমি সমতশ 
করিতে হইবে । তদনম্তর আশ্বিন মাসে তাহাতে বীজ ছিটা- 
ইয়। মাটি চাপা দিবে। মাটি সরস না থাকিলে প্রাতিদিন 
জল মেচন করিবে । চার ঘন হইয়। জন্মিতল, পি মধ্য হইতে 
চার! তুলিয়া! লইবে। প্রত্যেক গাছের জন্য অন্ততঃ ছয় ই 
স্থান থাক! আবশ্যক! চার! বাহির হইলে সপ্তাহে ছুই তিন 
দিন পটিতে উত্তমরূপে জল সেচন /করিবে এবং মাটিতে “যো 
পাইলে নিড়ান কিয়! দিবে । পটি মধ্যে ভূণাদি জন্মিলে শা 
বাড়িতে পারে না। 


১১৪ সব্জীবাগ। 


বীজ অনুরিত ইহার পৰঠ সপ্তাহ হধ্যে পাক কাটিতে পাস 
যার। ইহার গাছ একেবারে না উপক্কাইকা, গোড়া এফ ইঞ্চ 
রাখিয়! উপরিভাগ কাটিব। লইবে। এইক্প বতবার ' ক্ষাটিয় 
লইবে, তত্তবার উহার শাধ! প্রশাখা! বাহির হইবে । অঙিক 
দিম না কার্টিলে শাকে ছিবড়া হয় এবং খাইতেও “তত 
আরাম পাওয়া যায় না। হুই তিনবার কাটিবার পরে পলিতে 
একবার গোমামুবিশিষ্ট তরলসার দিতে পারিলে তাল হয়। 
খাফ কাটিয। লইবার পরে পটিতে জলাতাব হইলে। গাছ 
শুষ্ধ হুইয়। যাইবার সম্ভাবনা । অতএব জম ঘাহাতে পর্ব 
সরঙ থাকে তছ্িষর়ে বিশেষ দৃষ্টি রািবে। উল্লিখিত প্রপালীত্ে 
জ্রুতি মাসেই বীজ রোপণ কর! ধাঁইতে পারে, এদৎ নাঃরা 
মাসেই শাক খাওয়। চলিতে পারে। অন্যান্য নটে-শাকেন 
আধাদ গ্রণালীও এইবপ। 


পাপা কি পিস 


নবম অধ্)ায়। 
(ড্ডিতত্োা-স্পান্ £ 
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ঘর্ধাকালের ইহা! একটী প্রধান তরকারী বজিষেগ চলে? 
ইহার পাতা ও শাখ। প্রশাখা তরকাছিতে ব্যবহার হয়। ডেজেোর 
গাছ ধত বড় হইভে থাকে তত উছা মিউ হয়, কিন্ত গাঁছ অধিক 
ধন্ত হইলে, উহা পাতায় আর তাদৃশ €কোমলত্ব থাকে লা শ্ুষং 
উদ্ধার পাখা শ্রশাখ! নিতান্ত শক্ত ও ছিব্ড়াবিশিষ্ট হই! "্থাক্ছ। 
উর্ধর! ও স্বলা-ভূমিতে ঘে সকল ভেঙ্গে! গাছ জনে, তাহ? স্প্রা্গ 


তেঙগাপাি। ১৫ 
আড়াই বা ভিন হাত উচ্চ ছু" এ্েধং এক-একটী টাছসযাজায়ে 
শক পয়লা! ফুলে হিজরা ছয়। 

বিগত লন ১৬*২ সালে ভ্রহণোদেশো বিশ দিয়াছিলাজ 
এবং তথায় ইহার গাছ বভ বড় দেখিাছি, তাদৃশ: ুতাপি : দেখি 
জাই; যচরাচর গাছগুলি ৭৮ হাত লঙ্গা হ্ই্থা খাকে, “বিদ্ধ 
তাদুশ নুমি্ হয় না। 

বেলে বা দৌো-আশ অপেক্ষা! ছুধেএ্টেল মাটিতে ডোঙ্জো- 
পাক ভাল জঙ্জে। দে-আঅঁশ মৃত্তিকা অপেক্ষ। যে মাটি ঈষৎ 
'আটা-বিশিষ্ট একপ মাটিকে দ্রধে-এটেল কহে। বৈশাখ জো 
যাসে ঈষৎ ছায়াধুক্ত স্তানে হাপোর করিয়। বীজ রোপণ ফরিবে। 
জললেচন করিয়। হাপোর সর্বাদ1ভিজা রাখিবে। ৪1৫ 
দিবদের মধ্যে বীজ অন্কুবিত হুইয়া উঠে। তখন মাটির 
জবস্থ। বুিয়া তাহাতে এক দিন বা ছুই তিন দিবস অব্য 
উত্তমন্ধপে জলস্চেন করিবে । ইতিমধ্যে, ষে পঠটীতে চার! 
বসাইতে হইবে, তাহ কোপাইয়! ও মাটি চূর্ণ করিয়া গার মিশ্রিত 
করিস! রাখিতে হইবে । মাটিজেউত্তমকপে গোবর-সার মিশাল 
ফরিতে হয়। তদনন্তর আযাচ মাসে ছই এক পদ্ল। বৃষ্টি 
গড়িলে চারাগুলি উঠাইয়! পটিতে দেড় হাত অস্তর পুতিষ। দিবে 
এবং যাবৎ উত্তমরূপে বর্ষা না আগত হয়, তাবৎ ষধ্যে মধ্যে জল 
পেঁচন করিবে বর্ধারস্ত ছইলে আর খল দিবার আবশ্যক হয় 
গা। গাছের গোড়ার না জল দাড়ার, সে বিয়ে দৃষ্টি পাথিধে। 
গাছঞলি এক হাত উচ্চ হইলে উদ্ধাদিগের ডগা কাটিয়া! লইকে৭ 
এরূপ করিলে গাছ গরিক লগ্বা। ন। হইয়া, শাখা প্রশাখ। ও পর" 
(বিশিউ হইয়া! থাকে । গাছগুলি বেশ শাখা-শাখ ও পত্র 


১১৬ সবজীবাগ- 


বিশিষ্ট ছইলে, জীধশ্যকমত ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া আম জার রঙা 
করিয়া! ভোজন কর। বীজের জন্য হুই-চরিটী গাছ স্বাখিয় ফিতে 
বং বীজ জঙ্গিলে গাছ খাড়িয়! সংশ্রাহ করিবে। 





প্সুহ্রী ॥ 
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পুই বারমেসে লতা সুতরাং একবার পুতিলে বারমাদই 
ইহার শাক খাইতে পাওয়। যায়। বর্ধাকালে ইহার তেজাঞগ 
ও রসাল শাক হর, এজন্য সেই সময়েই উহা লোকে খায়! 
থাকে । ইহার পরে শীতকালে নানাবিধ উৎক্ তরকারি 
জন্মে, এজন্য তথন আর ঝড় কেহ তাহা খায় না। 

বাগানের সাধারণ মাটিতেই পু'ই শাক জন্মিয়া থাকে। 
মৃত্তিক সারবান হইলেই ভলহয়। কলিকাঁতাঁর অদূরে ধাপা 
নামক যে বিস্তৃত পতিত জমি আছে ও ঘথায় পূর্বে সহরের 
যাবতীয় মল-মূত্র নিকাশ হইত এবং এখনও হইয়] থাকে, তথাপ় 
আজকাল আবাদ হইতে আরন্ত হইয়াছে । এই সমুদায় 
জমীতে যে তরকারি জন্মে, তাহা অদ্ভুত বলিলেও চলে । এই 
সকল ক্ষেতজাত পুইশাক যেমন মোট। তেমনি রগাল 
হইয়। থাকে। 

চৈত্র বৈশাখ মাস ইহার বীজ রোপণের সময় । ক্ষেত্রম্ত্যে 
৫.1৬ হাত অন্ত এক একটা গর্ত রিয়। তন্মধ্যে সার দিবে 


পু ১১৭ 


ভৎপরে এক -এ্র্ধে বা যারা ৪1 টা বীজ পুখিয়। দি 
ঞতিদিবস কালে” উত্্মক্ধপে জগসৈচন' ীনধবে। শ্ীশ্া 
কালে যে মকল মাদ! করিবে, সাধারণ জী হইতে তাহ! নিচু 
হওয়া ভাল, কেন না, তাহ! হইলে জগ দিলে উহাতে অনেকক্ষণ 
থাকিতে পারে। এতত্ব্যতীত, নিচু জমীতে উত্তাপ কম লাগে। 
অতঃপর ইহার বিশেষ কোন পাট নাই। কেবল সাদা 
খুলিতে আৰশ্যকমত জলপেচন করিবে, এবং মধ্যে যধ্যে 
গাছের গোড়। পরিক্ষার ও মাটি আলগা করিস! দিবে। 

পুইগাছ লতানিরা, নুতরাঁৎ ইহার লতাইবার কোনরূপ 
ধ্যাধাত ন! ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। অনেকে ইহার জন্য 
মাচা করিয়! দিয় থাকেন। জমি যদি পরিষ্কার রাখিতে পার! 
যাক, তাহা হইলে উহাকে ব্রমিতেই লতাইতে দেওয়া প্রশস্ত ) 
আর যাহার। ছুই একটী গাছ বোপণ করেন, তাহার মাচায় ব 
খরের-ঢালে লতা উঠাইয়া দিতে পারেন । 

পু'ইগাছ ছই জাতীদ্ব আছে, লাল ও সবুজ। লাল বর্ণের 
গাছগুল তাদবশ সুমিষ্ট হয় না। সবুজ বণ্ের গাছই সকলে 
পছন্দ করেন এবং বাস্তবিক ইহা খাইতেও স্ুগ্বাছ। গাছ 
বড় হইলে ফল ধারণ করে এবং সেই ফল পরিপক হইলে 
কৃঙবর্ণ হইয়! হায় । নপক ফল বৌদ্রেণুঞ্চ করিয়া ভবিধাতের 
জনা যাখিয়া দিবে । পর ব্ংপরের অন্য পুরাতন গাছ 
রাখিযে ন। 


শ্বিলাত্ভী বা! ভ্মিজ্- 
স্রুহস্ব্ডা | 
[77141 , 

হিনদস্থানে ইহাকে ক্ছ বা মিঠা-কছু কহিয়া খাকে। 
ভারতের সর্বত্রই ইহার আবাদ হয়। ইহার গাছ লতানিয়। 
এবং ফল আড়াই সের হইতে পঁচিশ কি ত্রিশ মের পর্যন্ত বড় 
হইয়! থাকে । ইহার আকার এক প্রকার নভে, কোন জাতির 
ফল ছোট তাকিব! বালিপের ন্যায় হয়,_-কেনজাতি গে!ল।- 
কার হয়, আবার কোন জাতি লম্বা বা গেল হইয়া খাঁজ ব। 
পলবিশিষ্ট হয়। যাহা! হউক, ইহাতে কিছু আসিয়া মায় না। 
ফসলের সময়ানুসারে কুমড়াকে জাতিতে বিভাগ কর! ঘায়'। 
একজাতি বৈশাখ গোষ্ঠ মানে ফলে, অপর জাতি আবাঢ় হইতে 
কার্তিক মাস পর্য্স্ত ফলিয়া থাকে । 

বৈশাখ জৈযষ্ঠমাসে ঘে জাতির ফল হয়,$তাহার বীজ মাঘ 
মাসের প্রথম ভাগে, এবং বর্ধাতি কুমড়।র বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 
মানে রোপণ করিতে হইবে। ক্ষেত্রে আট হাত অন্তর মাদ। 
করিয়। মাটর সহিত উত্তন পুঝাতন পার মশাল করিয়া প্রত্যে ক 
মাদায় তিন চারিটী বীজ রোপণ করিবে। মাটিতে রোপণ 
করিবার পূর্বে বীজগুলিকে দশ বার ঘণ্টা জলে ভিজাইয়! 
বাখিলে শীত্বই অঙ্কুরিত হইয়। থাকে। চারাতে প্রতিদিন 
খপরাহে গ্রচুররূপে জল দিবে! বর্ষাকালে গাছে অধিক জল. 


দিতে হয়না । যাবৎ না বর্ষ আগত হয়, ততদ্দিনই জল দেওয়া 
বিধি। 


বিলাতী বা মিতে-কুমড়া | ১১৯ 


শ্রীক্মকালের গানের জন্য মাচার আবশাক হয় না, কারণ 
তখন মাটি শুফ থাকে, এবং গাছে ফল ধরিলে ফোন অনিষ্ট 
হয় না, কিন্তু বর্ষার গাছে মাচা না করিয়া দিলে, অথবা ঘরের 
চালে গাছ না উঠাইয়া1 দিলে, গাছে যে কুমড়া ধরে, তাহা 
মাটির আদ্রতাবশ তঃ পচিয়! যার । ইং ১৮৯২ সালে বরৈইসবাগে 
বর্ষাকালে কয়েকটী গাছে কুমড়! হইয়াছিল। এই সকল গাছে 
বড় বড় এবং প্রচুর কুমড়। হইয়াছিল, কিন্তু মাটির আর্দ্রতা 
'বশতঃ বিস্তর ফল থারাপ হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটী ফলের 
নিয়ে আমি টাপি ও ইইক পাতিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম 
এবং তাহাতে কয়েকটী ফল রক্ষা পাইয়াছিল। বৃহৎ ক্ষেত্রে 
ইহা সুবিধাজনক নহে। 

স্থপন্ক ফল গৃহম্ধ্যে শিক্ষায় ঝুলাইয়। রাথখিলে অনেক দিবস 
পর্ঘ্যন্ত থাকে । খাইবার পক্ষে কচি ও অর্ধপক্ক ফলই ভাল । পাকা! 
ফল দেখিতে বড় হয় সতা, কিন্তু সে সময়ে উহাতে একটা কদর্য 
গন্ধ হয় এবং অত্যন্ত মিষ্ট হইয়া যায়। চৈত্রমাস হইতে আশ্বিন 
কার্ডিক মাস পর্্যস্ত, কুমড়া যজ্ঞ বা কর্মমবাড়ির প্রধান তরকারি, 
--মধিক কি, কুমড়। না থাকিলে হর ত এই কম মাস কোন 
ক্রিয়া-কলাপ হইত ন1। 


৯১:০৫ 
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সাঁচি-কুমড়াতে ষে কেবল তরকারি হয় তাহা নহে । সশাচি- 


কুমড়। খণ্ড খণ্ড করিক। শিদ্ধ করতঃ চিনিতে পাক করিলে যে 
বরফী হয়, তাহা জনেক রোগের ওষধ ও পধ্যরূপে ব্যবন্থার 


১২৪ সব্ী বাগ । 


হু! থাকে । পুরাভন কুমড়ার সুলা অধিক, এজন্য অনেকে 
এই কুমড়া গৃহমধো শিক্াগ কুলাইয়। রাখিক্। দেয় । ; 

সাচি-কুমড়ার বীজ বৈশাখ জ্যে্উ মাসে রোপণ করিকে 
হয়। গো-আশ মাটিবিশিষ্ট ক্ষেত্রে ৫৬ হাত স্তর একটী 
মাদা তৈয়ার করিরা, তন্মধ্যে তিন চারিটী বীজ রোপথ করিবে | 
যাটি সপ হইলে ২।৩ দিন অন্তর নতুবা প্রতিদিন জকসেচন 
ফরিবে। মাঁটি কঠিন হইত! গেলে, নিড়ান দ্বারা উফ্চাইক! 
দিতে হইবে । গাছের জন্য মাচা করিয়া দিবে কিছ! ঘরের 
চালে গাছ উঠাইয়! দিবে। মাচাষ গাছ উঠিলে যখন তাহাতে 
ফল হইবে, তখন প্রত্যেক স্বলের জন্ত একটী শিকা করিস 
দিবে, নঠুবা ফলের ভরে গাছ ঝুলিয়। পড়িবে অথব1 প্রবল 
বাতাস আদিলে ছিডিয়া যাইতে পারে। 

সশাচি'কুমড়া ধধন ছোট থাকে, তখন তাহার গান্রে গু 
গর শুন্ লোম থাকে, কিন্ত ফল বড় হইলে ক্রমে তাহু। ঝরিস। 
শিষা। সমুদায় কুমড়ার গান্ধে এক প্রকবর চক-খভির গুভার 
ন্যার পদার্থ দেখ| যায় । তখন ইহাতে হাত দিলে সেই গুড়! 
হাতে লাগিয়। যায়। ভদ্রমাস হইতে কুমড় ফলিতে খাকে। 
তরকারিতে খাইতে হইলে কচি অবস্থ তেই ধাওয়া ভাল। পাক? 
কুষড়ার শব্য বাছির করিয়। লইয়া স্থীলোকের নানাবিধ বড়ি 
তৈয়ার করিয়। রাখেন এবং এই বড়িকে কুষড়া-বড়ি কছে। 
তরকাপ্রির সহিত কুমড়া-বড়ি অতি উপাণের হইয়। থাকে । 


আর এ 


স্বগন্ুত্ভ | 
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ইহা ভরসুজের জাতি বিশেষ, কিন্ত তরমুজের ন্যার পাক! 
থা্টতে তাদৃশ স্থমিউ লগে না। এই জন্য সচরাচর তরকারীতে 
ব্যবহার হয়। কচি কাঁকুড় কাচা খাইতে মন্দ লাগে না। 

পলি-পড়া চর-ভূমিতে কীকুড় ভাল জন্মে। আশ্বিন মাসে 
চর হইতে জল সবরিয্না গেলে এবং মাটিতে “যো” হইলে, কাকুড়ের 
বীজ রোপণ করিতে হয়। জমি উত্তমরূপে চবিয়া আড়াই 
হাত অন্তর ৪1৫ ইঞ্চ গভীব জুপি করিবে, ও ছুই জুলির 
্‌ মধ্যবর্তী স্থান ঈষৎ উচ্চ করিধে, এবং ছুই দিক ঢালু করিবে। 
তদনস্তপ্ন পেই ভুলি মধ; ২1%হাত অন্তর ৪.৫টী বাজ রোপণ 
করিবে । মটি না রদ। থাকিলে, দুই এক দিবস তাহাতে জল- 
সেচন করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়! 
উঠিবে! ইহাতে জলের আর আবশ্যক হয় না। 

চৈত্র-বৈশাখ মাসে আর এক দফা] কাকাড়র বীঙ্গ রোপিত 
হয়। এসমফের কীকুড় ব্ধাকাল পর্যযস্ত ফলিয়। থাকে, স্থতরাং 
ইহাকে উচ্চ জমিতে ন| দিলে, ফল পচিয়! যাইবার সস্তাবন1। 
ইহার জার কোন বিশেষ পাট নাই। 

নিক ॥ 
7006 80702 209 01748, 
বিচ্কে বাঙ্গাল) দেশের সর্বত্রই জন্িয়। থকে । কোন কান 


স্থানে ইহাকে তরাই কছে। বর্ধাকগের ইহা একটী প্রধান 
১১ 


১২২ সব্জীবাগ। 


তরকারি মধ্যে গণ্য । কচি সিগ্গের জান্বাদন, পটোলের স্তায়। 
ইহার এক একটী ফল একহাত পাঁচ-পোয়া পর্য্স্ত লব 
হইয়া থাকে। ফণ অতিরিক্ত বস্তু হইলে অর্থাৎ নেক 
দিন গাছে থাকিলে ছিবড়া-বিশিষ্ট হইয়া যায় এবং বীচি গুলিও 
শক্ত হইয়া ঘাঁয়। তখন আর বিঙ্গের সেরপ আদিন 
থাকে না। 

টৈশাখ মাসের প্রথম ভাখ হইহত 'জোষ্ঠ মাসের পনর দিবসের 
মধ্যে বী্গ রোপণ কর) উচিত। ক্ষেত্রে ৪'৫ হাত অন্তর মাঁদা 
করিয়া প্রত্যেক মাদক ৩। টী বীষ্ধ রোপণ করিবে এর্‌ৎ অগ্ীন্ত 
বীজের ন্যায় ইহাতে৪ আল সেচন করিবে। ঝিঙ্গে লতানিষ়! 
গাছ, স্থতরাং ইহাকে লতাইবার হ্থান দেওয়া উচিত; জমিতেই 
হউক ব1 মাচাতেই হউক । মাচাতে ফল লন্বা হয়, আর জমিতে 
ধে সকল গাছ লতাইয়। যায়, তাহার ফলের কোন দিয়ম্‌ নাই, 
তবে, মাঁচার ফলের ন্যায় অধিক লম্বা হয় লা। পুক্ষরিণীর 
কিনারায় গাছ পুতিয়! জলের উপরে মাচা করিয়। দিলে, মনে 
গাছু খুব তেজাল হয়, এবং তাহাতে অধিক ও বড় বড় ফল হয়। 
মুরসিদাবাদস্ছ দীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশ বাবুর বাগানে ইহ" পরীক্ষা 
করিয়া! দেখ! হইয়াছে। যাহা হউক, যেখাঁনে ছুই চারিঠী গাছের 
প্রয়োজন, সে স্থলে গাছকে মাচায় উঠাইকা! (ওয়া ভাল, কিন্ত 
মথায় অধিক গাছ রোপিত হয়, তথায় যকল গাছের জন্ত মাচ 
করিয়া দেওয়া অমস্ভব, ভরা সে হলে ঈিতেই লতাইতে দেওয়া 
উচিভ। এজন্য জমি সরা? পরিফায় গাঁকা নিান্ব প্রয়োজন 
আহাঢ় মাসের শেষ ভাগ হইতে গ্বাছে ফল" ধরতে . আগত 
ছ্ব। ূ 


পছোল। ১২৩ 
বিজে'র মধ্যে বন্ধ একজাতি আছে, অঁহার ফল বতিশ 
ভিক্কা হইয়। খাকে। এজন্ত পরিচিত লোকের নিকই হইতে 
তার্ষ জাত্তির বীজ থরিগগ কজিবে। দিক ক্ষেত্রের বে বীঙ্ কাঁবিবে, 
ভাহাও যেন ভাল জাতির হয়। ক্ষেত্রে যদি তিক্ত বিক্ষেধ গাছ 
হইল থাফে, তবে তাহার মুলোৎপার্টন করিয়া ফেলিক্কা। দিবে, 
নতুবা ভাহাম্ব বীছ্ও ভাল বীজের সহিত মিশিক্ষ! যাইতে 
পারে। 


সো | 
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বাঙ্গালি গৃহস্থের পক্ষে পটোল একটা উপাদেয় তরকারি । 
কিন্ধ ইহ!র চাষে কিঞ্িৎ পরিশ্রম ও সাবধান্তার আবহ্ক হয়, 
কুতক্লাথ সাধারণে উহ্বার চাষ করিতে পারে ন|। 
পেত হুর হস্থ ফংধংব্ঞ সন্ত আংপ্ঞ্হাং হিং উজ 
ছানি নির্বাদ করিতে হইবে। বর্ধাকালে ধে জমি জলে ভূবিয 
ঘাস, অখব! ঘে জঙ্গির স্বাভাবিক অবস্থা অতি লীতল ও আদ্র 
পটোজের পক্ষে তাহা জতি নিকৃষ্ট । এজন্য প্বভাবতঃ উচ্চ ও 
সু জমিতে আবাদ করা উচিত । 
দে/সাশ মাটি পটোলের পক্ষে প্রশস্ত । দো-্সা'শ. মাটির 
গভোব এই ঘে, ইহা আবশ্তক দত ঝস সঞ্চয় করি বাধিতে 
পারে) কিন্ক এঁটে বা বেলে-সাটির মে শঙ্তি নাই। এটেল 
মাটিতে জল ওতে বিলম্ব হয়, বং শোধিত জল শুক হইতে 
অবলক সময়'লাগে। আর বেলে-মাটি সমধিক পরিমাণে জল 
€শাবণ করিবেও তাহ! অনেকঙ্গণ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে 


১২৪ সবজীবাগ। 


না। সমুদায় জল অল্লক্ষণ মধো নিমদেশে চলিয়া হার, সুতরাং 
উপরিভাগের মৃত্তিকায় সাঁভাব হ₹য়। এই সকল কারণে, এাটেল 
বা বেলে-মাটি পরিত্যাগ করিয়! পটোলের জন্ত দো-অীশ মাটি- 
বিশিষ্ট জমী নির্বাচন করিতে হইবে । 

ষে ক্ষেত্রের চারিদিকে গাছ-পাল! থাকে, তাহার উত্তাপ কম । 
উত্তাপের ভাব বশত? জমি আর্রহয়। ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বৃহৎ 
বৃহ গাছ না থাকে, এরূপ বন্দোবস্ত করা আবহক,স্অন্ততঃ 
ক্ষেত্রের পুর্ব ও দক্ষিণদিক মুক্ত থাক আবশ্তক। উদ্ভিদ মাত্রেরই 
পুর্বদিকের আলোক বিশেষ উপকারী এবং দক্ষিণদিকের স্মালোক 
উত্তাপবিশিষ্ট, স্থৃতরাং তাহার দ্বারা জমিতে উত্তাপ পৌছে। 

সাধারণতঃ কার্তিক মাসে পটোল রোপণ করিতে হয়, কিন্ত 
বারো মাস পটোলের আমদানী রাখিতে হইলে, কার্তিক মাস 
হইতে ফাল্গুন মাদ পর্্যস্ত রোপণ করা যাইতে পানে 
পটোল অগ্রে খাইবার বাঁদন। থাকিলে অথব! তাহ? বিক্রয় করিয়! 
লাভবান হইতে হইলে, যাহাতে অগ্রে পটোল জন্গে, সে বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। অসময়ের পটোল অনেক দামে বিক্রয় হয়। 
যেক্কষক সকলের অগ্রে বাজারে পটোল আমদানী করিতে পারে, 
সে বিশেষ লাভবান হয়! অসময়ে পটোল ৩*। ৩৫ টাকায় 
প্রতি মণ বিক্রয় হয়) কিন্ত যে সময়ে প্রহর জন্গে, তখন উহার 
মণ 1০* আনা, ৪* আনা বা এক টাক! হুয়। সুতরাং লাভের 
জন্যই হউক, আর সাৎসাঁরিক ব্যবহারের জন্যই হউক, বাহাতে 
উহা অগ্রে জন্মে, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা, আবশ্যক । 

বর্ধাকালে বারঘ্ার চাষ দিয় জমিতে “পচা? দিতে ছয়। 
দেই সকল জঙ্গলাদ্দি পচিয়। গেলে মাটার উর্বরতা বৃদ্ধি হয়, এফং 


পারের ৪৫ 


বারঘার সটি ভলটগানট,হইলে। বায ও -আরলাক, সংস্পর্শে 
জমিতে যবক্ষারজান বঞ্চিত -হয়। তরিবন্ধন উহার উৎপারিক। 
শক্চিৎ বর্ধিত হইয়া থাকে এবং উহা দজীব হয়। এই জন্য 
লমিকে বারম্থার হলচালন! দ্বার! ছর্ণ করিয়। ফেলিতে হুইবে। 
তঠথরে ক্ষেত্রে ছুলি টানিয়া, ছুই জুলির মধ্যঙ্থিত স্থান লমুদায় 
ঈমৎ উচ ও ঢাঁনু করিতে হয়। আড়াই বাঁ তিন হস্ত ব্যবধানে 
পটলের জুপি কর! উচিত এবং সেই জুলি ছয় হইতে নন্দন ইঞ্চ 
ধিক গভীর করিবার আবশ্যক হয় ন। জুলি কাটিস্ব! যে যাটি 
উ্জিবে, তাহার দ্বারাই উভয় জুলির মধ্যস্থিত স্থান উল্ত ক্বীরিল্সেই 
চলিতে পারিবে! ভেলির উপরিভাগ হইতে ভুলিগ্বয়ের মধ্যবন্তি 
স্থান ৬ বা৮ ইঞ্চ উচ্চ হইলেই যথে্। এই স্থানের ছুই পার্খব 
গড়াইয়! উভয় জুলিতে মিলিত কর! উচিত, কারণ তাহা হইলে 
পটোলের লতা! সহজে উহাতে উঠিতে পারে । উভয় ভুলির 
মধামর্তী স্থান উচ্চ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই স্থানের উচ্চত। 
রশতঃ সমতল জমি অপেক্ষা তথায় উত্তাপ অধিক থাকে । সুতরাং 
অধিকতর উত্তাপ পাইবার জন্য লতাগুলি উপরিভাগে উত্ভিতে 
থকে। 

কার্থিক মাসের মধ্যে বদি একেবারে বর্ষা অতীত হইয়া থাকে, 
এবং আগ্ত বর্ধার আর আশঙ্ক। না থাকে, তাহা হইলে উক্ত মালের 
মধ্যে লতা! রোপণ কর! উচিন্ত। আমদানী বরাবর রাখিতে 
হইলে, সমৃদার ক্ষেত্রে একবারে লতা! রোপণ কিয়! ২*। ২৫ 
বিণ ব1 এক মাস ব্যবধানে ছ্ালগুন মাস পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে রোপণ 
করিতে পারিলে ভাল হয়। লত়ুব! সমুদার ক্ষেত্রে এক ময় মধ্যে 
ঝাবাদ করিলে এক সময়ে ছপল জদ্মিয়া এক সমরেই পিঃশেষ 
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হইয়! যায় ;কিন্ত ক্রমে ক্রমে ঝোপণ করিলে, বোৌপণের ভ্রম 
অনুসারে, ফদলও ক্রমে ক্রমে জম্মিতে থাকে । 
পটোলের বীন্গ পুতিতে হয় না। পুরাতন ক্ষেত্রে যে লতা 
থাকে, তাহাই কাটিয়! আনিয়!, জুলির মধ্যে লম্বা ভাগে ফেলিয়া, 
দুই ইঞ্চ আন্দাজ মাটি চাপ! দিলেই পট্োল রোপণ হইল । সকল 
লতাতেই পটোল জন্মে না এবং এরূপ লতাকে চলিত কথাক 
পীড়া? বা ফোলা? লতা কহে । এই রাঁড়া-লত1 হইছে ষে গাছ 
জন্মে, তাহাও এ রূপ অফগ হয়, সুতরাং ঈদৃশ লতা কখনও 
ক্ষেত্রে কোপণ করা উচিত নহে। ফসন্ত গাছের মধ্যেও কোন 
কোন গাছ এরূপ অফল! হই যাঁর়। ক্ষেত্র মধ্যে এইকপ গাছ 
আদৌ গাকিতে দেওয়া অটবধ । অতএব ফলন্ত লত| "সনির! 
রোপণ করা উচিত। পটোলের লতার উপর অধিক মাঁট চাপা ন। 
পড়ে, কেননা তাহ! হইলে, নূতন অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়। 
উঠিতে কষ্ট পায়, বিলম্ব হয়_-এবং অনেক সময়ে উঠিতেও 
পারে না। গাছ অঞ্কুরিত হইয়। বাহির হইতে ১৫। ২০ দিবস 
সময় লাগে । গাছ বাহির হইলে, নিড়ানি ও মাটি কোপন 
ভিন্ন উহার আর পাট নাই। ক্ষেত্র মধ্যে মাসে হুইবার-- 
অভাঁব পক্ষে একবার নিড়নি করা আবশ্যক। নিড়ানি 
করিবীর জন্য বালক ব স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিতে অল্প খরচ 
লাগে। চাঁধীদিমের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্বাদিনের 
বাসি কাপড় পতিয়! পটোল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ফসলের ক্ষতি 
হয়, কিন্তু ইহার সত্যত! সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। মধ্যে 
মধ্যে কোদাল ছার! ক্ষেত্র কোপাইয়! মাটি ভাঙিয়! দিতে হইবে, 
ও গাছের গোড়া আলগা করিগ্না দিতে হইবে। লতাগুলি, 


উচ্ছে। ৯২৭ 
পরস্পর জড়িত না হয়, এজন্য গময়ে সময়ে উহা! সরাইয! 
দেওয়া আবশ্যক । ক্ষেত্র মধো আদৌ ভৃণাদদি জন্মিতে দেওয়া 
উচিত নহে। 

পটোলেক্ধ গাছ ছুই তিন বৎসর ফদল প্রদান করে, কি্ত 
প্রথম বৎসরে সর্বাপেক্ষা অধিক ফস্গ জন্মে! দ্বিতীয় বৎসরে 
তদপেক্ষ! কম। নৃতন আবাদ করিতে হইলে, যে ক্ষেরে একবার 
পটোল জন্মিগনাছে, তৎপর বৎসবেই তাহাতে আবার পটোল ন। 
দিয়া অন্য ক্ষেত্রে দিতে পারিলে ভাল হয়। 

এক বিঘা! পটোলের ক্ষেত্র হইতে বৎসরে ৩০০ টাকা পর্য্যস্ত 
আয় হইতে পারে, এবং সম্বংসরে ৪০1 ৫০ টাক। খরচ হইলেও 
যথেষ্ট লাভ থাকে। 

পটোলের লতা! ব পলা বিশেষ উপকারী । পীড়িত লোঁক- 
দিগের পক্ষে ইহা পথ্য এবং সুস্থ ব্যক্তিদ্িগের পক্ষে অতি উপাদেশ্ন 


তরকারি। __ 
শউচ্্ছে & 


81011000104 14707700871, 

উচ্ছের আম্বাদন তিক্ত হইলেও ইহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট 
ব্ঞ্জনাদি হইয়া থাকে । বেলে-মাটি ব্যতীত অপর সকল 
মাটিতেই প্রার ইহ! জন্মিয্। থাকে। ক্ষেত্রের ষথাবিধি পাট 
করি তিল হন্ত ব্যবধানে এক একটী নাদা করিয়া, তন্মধ্যে 
৩৪টি করিষ! বীজ রোপণ করিতে হপ্ন। বীজ রোপণ করিব! 
প্রতিদিন বৈকালে জল পেচন করিবে । ছয় সাত দিনের মধ্যে 
'বীহ অঞ্ুরিত হইয়া উঠে। গাছ বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে উর 
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গোঁড়ার মাগি খুদ্িয়া দিতে হইবে । কার্থিক) অগ্রহায়ন মজে 
বীজ বপন করিবে। 

চারাগুলি ঈষৎ বড় হইলে ধদদি তন্মধো রুণ্ন গাছ দেখ! ধার, 
তাছ। হইলে উহা! তুলিয়। ফেলিগা দিবে । এক মাদয় কতক ওলি 
গাছ থাকিলে, পরে উহার লতা পরস্পর জক়্াইয়! যায়, আতরাং 
তাহাতে ফল অধিক হয় না। এজন্ত মাঁদাক় দুইটার অধিক গ্নাছ 
থাকা তাল নহে। ইহা লতাঁনিয়। গাছ। ইহার জন্ত অনুচ্চ সা! 
করিঘ়। দেওয়া মন্দ নহে, কিন্বা তাহার অবলম্বনের জন্য, মদ! 
বেষ্টন কৃরিয়। কঞ্চি ব অন্য পাল দিলে চলিতে পাকে । এই সময়ে 
বর্ষা থাকে না, সুতরাং ভূমিতে লতা! লতাইয়। গেলেও ক্ষতি নাই। 
মাঘ ফান্তুন যাসে ইহার ফল ধরিতে আরম্ত হয়। কচি উচ্ছে 
তরকারীতে খাইতে ভাল। 


০ 


শ্বল্রভল। £ 


1034১1১0207, 
11024000198 078 বগা, 


করলা উচ্ছে জাতীয়, এবং উহার ফল ও উচ্ছের ন্যায়, কিন্ত 
উহাপেক্ষা অনেক বড় হয়। এক একটা করল! এক ছুট লদ্ঘ। 
হয়। বাগ'নের সাধারণ জমিতে করলা হইয়া থাকে, ভবে ইহ! 
বর্ধাকালে ফলে, এজন্য জমি কিঞি উচ্চ না হইলে, গোড়ায় জল 
বসিক্া। গাছের অনিষ্ট করে। চৈত্র মানেঞ্প প্রথম ভাগ হইতে 
ন্যোষ্ঠ মাস পথ্যস্ত বীজ রোপণ করিবে, এবং প্রতিদিন তাহাতে জল 
দিবে। ইছার জন্য মাচা আবশ্যক। গাছের গোড়ার, রঙ্গ 


ধু হগ-চিচিঙ্গ। ১২৯ 


বীজ পুতিবার গ্রে, মানায় পুরাতন গোবর-দার বাঁ পোড়া-দাটি 
দিলে ইছার বিশেষ উপকার দর্শিয় থাকে। ধর্যাকালে গাছের 
গেড়ীয় মাটি উচ্চ করিয়। দেওয়া আবশ্যক, এবং সময়ে সময়ে 
তূণ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। ভূমিতে গাছ 
লতাইক্স। গেলে, বর্ধার জলে, এবং মাটির আরদ্রভার, ফল পচিয়া 
যায়। আধাঁডচ় মাস হইতে ফল ধরিতে আর্ত হয়, এবং যাবৎ 
না শীত আগত হয়, তাবৎ প্রচুর ফলিয়া থাকে । 


শি দভল । 
1৬ দা 29504, 

হিন্দুস্কানবাদীগণ ইহাকে বিয়া-তরি কহে। ধুপছুল লতানিয়া 
গাছ, এবৎ মাচা বা গাছের উপরে ভাল থাকে । ইহার ফল এক 
হাত লম্বা হইয়া থাকে, এবং তাহার আস্বাদন অতি মিষ্ট, ও 
পাকিয়। গেলে ছিবড়া-নিশিষ্ট হইয়! যায়। খুঁছুলের লতা বড় 
হইয়া থাকে, এজনা ইহার মাচা মজবুদ হওয়া আবশ্যক । 
সাধ।রণ ম্বত্তিকার্ মাদা করির1, তন্মধ্যে বীজ রোপণ করিবে) এবং 
যাৰ বর্ষা আগত ন। হয়, তাবৎ গোড়ায় রস থাক। আবশ্যক । 
চৈঞ্র হইতে জোষ্ঠ মাস পর্য্যস্ত বীজ রোপণের সময়। ইহার 
জন্য অন্য বিশেষ কেন পাট নাই। 


িচ্িঙ্গা ৷ 

৪ 9007), 
: চিচিঙ্গা লতানিয়। গাছ, এবং মাচায় উঠাইর! দিতে হয়। ইহার 
ছুইটা জাতি আছে, তন্মধ্যে একটা তিক্ত, অপরটা ব্যবহাক্জোপ- 
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ফোগী। তিক্ত জাতির ফল প্রায় ছোট অর্থ এক ফুট আনন 
লম্ব। হয়, আর অনা জাতির ফল বড়ও হয়, ছোট্টও হয়। বু 
জাতির ফল দেড় হইতে ছুই হাত লম্বা হয়, এবং উদ্ধার গাতে লক 
ভাগে সাদা দাগ থাকে। বর্যাকালে ইহার ফল হপ্র। তিক্ত 
জাতীয় গাছ ক্ষেত্রে রাখিয়। কোন ফল নাই, কারণ উহ ব্যৰহাতর 
আইসে না। মাচার নিয়ে ৪1৫ হাত অন্তর এক একটা যাদ। করিয়া, 
চৈত্র মাসের শেষ ভাগ হইতে “ধ্যষ্ঠ মাসের শেষভাগ পর্যন্ত বীজ 
রোপণের সময় । যাব বর্ষা না আগত হয়, তাবৎ প্রতিদিন বাঁ 
দুই এক দিবস অন্তর, গাছেক্ধ গোড়ায় জল' দিবে। 


পিস 


8/ 
ভ্রোড্ডতল । 
07 02 17410789, হাা০৮, 


ট'াসের ফল পল বিশিষ্ট, এবং চা হইতে নয় ই পর্ধ্যস্ত 
লঙ্থা! হয়। ক্ষেত্র মধ্যে ছুই হাঁত অন্তর মাঁদা করিয়া তন্মধ্যে বাঁজ 
ক্বোপণ করিতে হইবে । প্রতি মাদায় তিন চারিটী করির়। বীজ 
দিবে, এবং গাছ বাহির হইলে, প্রতি মাঁদায় সতেজ একটা মাত্র 
গাছ রাধিকা, অপর চারা উঠাইয়া ফেলিবে। মাদার পুরাতন 
গোবর সার বা পুরাতন মেটে দেয়'ল-ভাঙগ। মাটি দিলে গাছ 
তেজাল হয় এবং প্রচুর ফল প্রদান করে; বৈশাখ হইতে 
আষাঢ় মাস পর্ধযস্ত বীজ বপন কর! যাইতে পারে। বৈশাধ মাসে 
যে বীজ পুতিয়া দেওয়ঃ যায় তাহার গাছ অধিক বড় হইবার পুর্বে 
ফল ধরিত্তে আরম হয়, অধিক কি, অনেক গাছ এক এক ফুট উর 
নী হইতেই তাহাতে ফল ধরে । আবশ্যক লা হইলে, এই ছোট 


চুপড়ী-আঁলু। ১৩১ 
গাছের ফুল ছিণডি়! দেওয়। উচিৎ 1 বর্ষার গাছ ৫৬ ফুট 
শু ঝাড়-বিশিষ্ট হইয়া! অনেক ফল প্রদান করে। আবা় মাল 
হইসে কল ধরিয়া ধীকে। ইহার ফল পাকিলে খাইতে ভাল 
লাগে না। 

_চড়সের গাছ হইতে এক প্রকার পাট বাহির হয়, তাহ 
অভি শুভ্র ও শক্ত । যদিপাঁট উৈয়ার করিতে হয়, তবে গাঞ্ছে 
শাখা প্রশাখ। জন্মিতে দেওয়। উচিত নহে, এবং গাছে ফুল ধরিলে 
উহাকে কাটিগ্না, পাটের ন্যায় কাচিয়া লইলেই স্থৃতা বাহির হয়। 


চস্পড়ী-তআআল্নু,। 
৬], 

চুপড়ী-আলুর কয়েকটি জাতি আছে, কিন্তু তাহাদিগের আকার 
ভিন্ন আর কিছুতেই ইহ! হইতে প্রভেদ নহে। ইহার গঠন 
নিয়মিত নহে। কোনটী লম্বা, কোনটা গোল, কোনটা বাক! 
ইত্যাদি লানা আকারের হইয়া থাকে । উহার উপরিভাগ মেটে- 
রঙ্গের গানে ক্ষুদ্রছিদ্রবৎ দাগ আছে এবং তাহাতে অতি পুক্ষে 
শিষড় লাগিয়া থাকে । জমীর ভালরূপ পাট হইলে, এক একটা 
গালু ৪1৫ সের অপেক্ষা বড় হয়। 

... ছ্পড়ী-আলুর জমি, উচ্চ এবং দো-আশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট হওয়! 
নিতান্ত আবশ্যক । মাটি এক হাত হইতে দেড় হাত গভীর 
করিয়া কৌদালহিক়া, পরে ল:হ্গল ও মই দ্বার! চু করিতে হইবে। 
উই কল কাঁধ্যটচ্জ মাস মধ শেষ করিয়া, বৈশাখ মাসে ক্ষেতে 
এঁক ভকটা আদু শুতিয়য দিতে কইতে । ইহার লতা বৃহৎ হয়, 


১৩২ সবজীবাগ । 


এজন্য কোন বৃহত বৃক্ষের উপরে সেই লতা উঠাইস্ঈা দিতে পারলে 
ভাল হয়, নতুবা মজবুদ মাচ! বাধিয়। দিতে হঈবে। সচরাচ্র 
ইহার জন্য কেহ মাচা করিয়া দেয় না বা ইহাকে বিশে হত্ব করে 
না। পতিত স্থানে ইহা আপন হইতে জন্মিষা থাকে, কিন্ত 
ভালন্ধপে পাট করিলে যে ইহার স্বভাব অনেক পরিবর্তিত হুইয়! 
তাল তরকারীরূপে গণ্য হইতে পারে, তাহার কোন সংশগ্ন নাই। 
এই আলু বাক্গারে সচরাচর ফিক্রপ্লার্থ আাইসে না। 


সাত কআআল্লু। 
৪ম ১0]া%ঘ0, 


এই আলুর আক বৰ লম্বা, মধ্যস্থল মোট! এবং ছুই পার্শ্ব 
হরিণের শৃঙ্গের ন্যার ক্রমশঃ হযক্মকার ধারণ করে। ইহার হাল 
ব1 খোলা লালবর্ণের হইয়া থাকে, এজন্য ইহার নাম প্াঙ্গা-আলু 
হইয়াছে। বাঙ্গা-মানু সিদ্ধ করিলে মোমের ন্যায় কোমল হয়। 
উহ্নার আস্বাদন অতিণয় সুমিষ্ট এবং জান্রাণ অতীব মনোহর । 

রাঙ্গ-আলুর গাছ লতানিয়া এবং ইহার শিকড়ে যে মুগ 
জন্মে তাহাই ব্যবহার হয়। আলুর জন্য যেন্ধুপ হালকা! মাটির 
আবশ্যক, রাজ -আালুর জন্য ও অবিকল সেইরূপ মাটির প্রয়োজন । 
মাটি নিতান্ত বেলে না হয় অথচ হাল.ক। হয়ঃ এরপ খাটি 
বিশিষ্ট জমি নির্বাচন করিয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্তমরূপে উহাকে 
কোপাইয়া, পরে লাঙ্গল ও মৈ দি! মাট চূর্ণ ফরিতে হইবে। 
তদনস্তর বিঘ। প্রতি ৮1 ১* গাড়ি পুরাতন গোত্য়সোর মাটি 
মহিত মিশাইয়! দিয়। রাখিতে হইবে। তৎপরে জৈষ্ি মাসের শেষ 


সাক্ষান্যানু। ১৩১ 
উত্তমরূপে বৃহ্টি হইয়া গেলে ক্ষেত্রে গাঁছ স্োপণ কঙ্গিতে 
হইবে। পুরাতন গাছের ডাল ও লতা কটিথা পুতি 
দিলে গাছ জন্মিয়। থাকে। যেন্থানে গাছ ন! পাওযা বাইবে, 
তথায় আলুই পুতিগা দিতে হইবে । আলু পুতি গাছ জন্মাইতে 
হইলে, বৈশাখ মাসেই উহা! ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে এবং ছুই 
তিন দিবস অন্তর জল সেচন কৰিবে। প্রতিদিন আধিক পরি- 
মাণে জলনেচন করিলে লু পচিয়া যাইতে পারে, এজন্য 
প্রতিদিন জল দেওয়া উচিত নহে। গাছ বাহির হইলে প্রতিদিন 
জল দেওয়ায় ক্ষতি নাই, কিন্তু বর্ষা আগত হইলেই জল দেওয়। বন্ধ 
করিতে হইবে । এই ত গেল আলু পুতিয়! চার] তৈয়ার করিবার 
কথ।। এক্ষণে ডাঙগ পুতিবার কখ। বলিতেছি। পুরাতন গাছের 
লত1 আয়া, তাহাকে এক ফুট পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া, 
প্রত্যেক স্থানে হই তিনটী করিয়া সেই ডাল পুতিয়া দিতে হইবে। 
হী হউক বা! লত! হউক, ক্ষেত্রমধ্যে আড়াই বা তিন হাত ব্যব- 
ধানে ্োপণ করিবে । লতাগুলিকে তিন চারি অঙ্গুলি মৃত্তিকা 
মধ্যে ডুবাইক়1 পুতিবে । লতার অধিকাংশ ভাগ উপরে থাকিলে 
গুষ হইয়! যায়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হষ্টবে যে, সেই লভাগুলিকে 
উত্বর-পূর্বদিকে ঈষৎ হেলাইয়। পুতিয়। দেওয়া জাবশাক, কারণ 
তাহা হইলে জতার উপরিভাগে বৌদ্রের তাদৃশ উত্তাপ লাগিতে 
পার ন। এতথ্যতীত, গাছ হেলাইয়! পুতিলে, উহা! শীজই 
মৃত্তিকায় লাগিয়া! যার জর্থাৎ শীত্বই শিকড় বাহির হইয়া 
উহ শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হয় । 

হজাঞচলি পরস্পর জড়াইয়া ঘ! যায়, এন যধ্যে মধ্যে 
উদারিগগকে ভি সাবধানে এদিক সেদিকে সরাইয়! 


৯ 


১৩৪ সবস্গীবূগ | 


দিবে এবং ক্ষেত্র না জঙ্গলঙ্গয় হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
'াখিবে। 

কার্তিক মাঁস হইতেই মূলস্থিত আলু তুলিতে পার! যায়, কিন্ত 
অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাস পর্ধযস্ত মাটিতে থাকিতে পাইলে, আলু- 
গুপির জলীয় ভাগ কমিয়া গিয়া সুপুষ্ট ও সুমিউ হয়, এবং সেই 
সঙ্গে উহার সুগন্ধ বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে । 

রাঙ্গা -আনু অতি পুগ্তিকর সামগ্রী। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় 
দুর্ভিক্ষ প্রতীড়িত দেশে ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ বৃদ্ধি 
হইলে, সামান্ত ছুর্ভিক্ষে গরিব-দ্লুঃখী লোক ইহা খাইয়! প্রাণ ধারণ 
করিতে পারে । ইহা! কাঁচ। খাইতে মন্দ লাগে ন।। 


স্পা শ্-শ্কভ্ফ আলম £ 
10/৯]40853 0৮175, 


শকর-কন্দ আলু, রাহ -আলু অপেক্ষা বড় হুয়। ইৃহা'র আঁস্বা- 
দন মি, কিন্তু পূর্বোক্ত আলুর ন্যায় সুস্বাদ বা সুত্রাণ বিশিষ্ট নহে, 
এরজন্য এদেশে উর তাদশ আদর নাই। হিন্দস্থানবাসী নিঙ্ব 
শ্রেণীর লোকে ইহ! যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে । 
শকর-কন্দ আলুর বর্ণ সাদা । উহ্থার চাষ ও আবাদ প্রণালী 
অবিকল রাক্গা-আলুর সভায় । অগ্রহায়ণ আন হইতে উহ? ব্যব- 
হারোপযোগী হর । সেই সময়ে উহাকে মাটি হইতে তৃলিয়। 
লইতে হইবে। ৃ 
ইতিপূর্বে যে কয়েক জাতীয় আলুর কথা বলা হইম্বাছে, জায় 
বাতীত আরও অনেক প্রকার জঙ্গলী-আলু জঙ্গলে জিয়া 


মানকচু। ৯৩৩. 


ধাকে, এবং অরণ্যবাসী জাতীয় লোক্ষেরা তাহা ব্যবহার 
করিয়া থাকে । 


৬৯০৭ 


শ্বান্িশ্কিচ্ £ 
09070045178 1810109,. ূ 

মানকচুর আবাদ করিবার জন্য দো-আশ মাটিবিশিষ্ট উচ্চ 
জমির আাবশ্বীক। রূসা বা ভিজ! জমিতে যে কচু জন্মে, তাহা 
শিক্ড়ে হয় অর্থাৎ মেই কচু পাঁক করা হইলে, তন্মধ্যে শিকড়ের 
ন্যার সুত্র দেখ! ঘায়, এবূপ কচু জলীয় ও আস্বাদন বিহীন হয়। 
সময়ে সময়ে তাহাতে মুখ চুলকাইয়। থাকে । এই জন্য ভাল 
জমিতে উহ! রোপণ করিতে হইবে । 

ধেস্থানে কচু জন্মিয়া থাকে, সেই স্থান হইতে উহা! তুলিয়া 
লইবাবর পরে অনেক চাঁর। জন্মে। মেই চাক ক্ষেত্রে রোপণ 
করিতে হয়, কিম্বা একটি কচুকে খণ্ড খণ্ড করি, মাঘ ফান্তদ মাসে 
অল্প ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোর করিয়া, তন্মধ্যে ৪। ৫ অঙ্গুলি বাব- 
ধানে পুতিয়! দিয়া, উপরে ছুই ইঞ্চ মাটি চাপা দিবে । পরে সেই 
হাপোরে সপ্তাহে ছুই তিন দিন জল সেচন করিলে ২* দিন হইতে 
এফ মাসের মধ্যে চারা জন্মিবে। জ্যেষ্ঠ মাসের শেষভাগে জমিতে 
ছুই হাত অন্তর সেই চারা এক একটী পুতিয়া দিবে। মানকচুর 
গাছে জল দিবার আবশ্তক হয় না। ছাই ইহার বিশেষ সার। 
গাছের মূল বা কাণ্ড মাটি ছাড়ি উঠিলে তাহান্তে ছাই দ্িবে। 
গাছের গোড়া সর্বদ! পরিষ্ার রাখিবে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে কন 
ভুলিবার সন । বাজারে লময়ে সময়ে আড়াই হাত, তিন হাক্চ 


১৩৬ সবজীবাগ। 


কচু দেখ! গিবাছে, কিন্তু কচুকে এত বড় হইতে দিলে তাহার 
নিম্নাংশ খারাপ ও অব্যবহাধ্য হইয়া বায়। এক বতসছ্ের চু 
নিতাস্ত সুত্র থাকে এবং তত আম্বাদন বিশিষ্ট হয় না। ছুই 
বৎসরের কচু খাইবার পক্ষে উত্তম। ক্ষেত্রে যদি ছই বৎসরের 
কচু বাঁখা যায়, তাহা হইলে বর্ষার প্রীরস্তে উহার উপরের 
তিনটী পাঁত। বাঁধিয়া, অবশিষ্ট পাতাগুলি কাটিয়া দিবে। 
গাছের গোড়ার মাটি সাবধানে কোপাইয়া দিবে এবং 
সেই সঙ্গে মাটির সহিত পুরাতন গোবর-সার ও ছাই মিশাইয়া 
গোঁড়। ঢাকিয়। দিলে ভাল হয়। 

বরিশালে যাইতে হইলে খুলনায় নামিয়া টিমারে উঠিদ্ধে 
হয়, ভৈরব, বালেশ্বর, বরিশাল প্রসৃতি নদীর পার্খস্থিত অনেক 
স্থানে মানকচুর আবাদ হইয় থাকে,কিন্ত এই সকল ভূৃঁম বর্ষাকালে 
প্রায় জল প্লাবিত থাকে, কারণ এ সকল জমি অতিশয় নাবাল। 
জমির শৈত্যতা বশতঃ গাছ খুব তেজাল হইয়া থাকে । 

কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর নামক স্থানে মানকচুর যথেষ্ট 
আবাদ হইয়া থাকে, এবং তধাকার মানকচু অতি উৎকৃষ্ট হত্ব। 
বারুইপুর মানকচুর জন্য বিখ্যাত । 


শ্পশোভলা ক্ষ | 
007,008 হ0৪10874, 
স্থান বিশেষে ইহাকে বাশপোল কচু কহিযা থাকে। 
দৌ-কীশ মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। মাঘ মাসে জহি উত্তমরূপে 
চধিয়। ও তাহাতে মই দিষ্বা মাটি চূর্ণ করিতে হইবে। তনন্তর 





ভা । ১৪৭ 


কন্তিন মাল হইতে জৈষ্ঠ মাঁল পর্য্যন্ত ধেকোন সঙ্গে এক হাত 
অন্তর চারা ঝ! গেঁড় পুতিয়। দিবে । ইহার আবাদের বিশেষ কোন 
পাট নাই, তবে মধো মধ্যে জমি কোপাইয়! দিবে। ছগনী, 
বর্ধমান, সুঙ্থসিদাবাদ প্রভৃতি অনেক জেলায় ইহার চাষ হইয়া 
থাকে। শ্রাবণ মাস হইতে কচু তুপিয়। ব্যবহার কর! যাইতে 
পারে। 
লে | 
01194 20780, 

ওলের আদিম উত্পত্তি স্থান গিংহল ও ধলককন ছ্বীপ-পু্ী। 
কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার আবাদ হয়। বোদ্াই 
ও মা্রাঙ্গ অঞ্চলে ইহার প্রভূত আবাদ হয়। ওল অতি সারবান্‌ 
ও পুষ্টিকর তরকারি! ভাল জাতীয় ওল অতি উপাদেয় তরকারী, 
কিন্তু অন্ত এক জাতি ওল আছে, তাহা থ!ইলে মুখ চুপকাইয়। 
থাকে । চাষের দোষেও অনেক সময়ে ভাল ওন্‌ খারাপ হইয়া 
ষাঙ্ন। ভালরধপে চাঁষ করিলে এক একটি ওল ৪। ৫ সের ওজনের 
হয়। ওলের গাত্রে যে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আলুর স্ায় ওল জন্মে, তাহাই - 
বীজের জন্য ব্যবহার হয়। 

ইহার মাটি দো-আীশ, হাল.কণ, উচ্চ ও গভীর হওয়া! 
আবশ্কক । পৌষ মাসের প্রথমভাগে, জমি উত্তমরূপে কোদালইয় 
মাটি চূর্ণ করিবে। পরে, মাঘ মাসের শেষভাগ হুইতে জৈষ্ঠ 
মাপের মধ্যে, ক্ষেত্র মধ্যে এক হাত অন্তর একটী একটী বীজ 
' মোৌপপ করিবে । যাঁধৎ না গাছ বাহির হয়, তাবৎ সপ্ড'হে ছুই 
'ডিনধার জল সেচন করিবে । তৎপরে অন্য কোন পাট লাই, 


১৩৮ সবজীবাগ । 


কেবল মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়। পরিক্ষার করিয়া দেওয়। আবহীক । 
জমিতে এক বংসরকাঁল থাকিতে পাইলে উহার আকার বড় ছয়, 
কিন্ত অনেকেই রোপণ করিবার পরে, শ্রাবণ ভাঞ্ত মাজে উহ 
তুলিয়। ব্যবহার করেন। রসাজদিতে যে ওল জন্গে, তাহাতে 
ছিবড়া হয় এবং তাহ! খাইলে মুখ চুলকা ইয়া থাকে । 

শীতকালে ওলের গাছ নিস্তেজ হইয়! পড়ে, অনেক স্থলে 
মরিয়াও যায় এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে আবার গাছ বাহির হয়। 
বিঘ! প্রতি ১** হইতে ২৫০ মণ পর্য্যস্ত ওল উৎপন্ন হয়, এবং প্রতি 
মণ এক টাকা হিসাবে সচরাচর বিক্রুর হইয়া থাকে। 

ডাক্তার কবিরাজে অর্শরোগীদ্িগকে ওল খাইবার ব্যবস্থা দিয়া 
থাকেন। রাই বা! তাল সরিষ| বাঁট। দিন ওল সিদ্ধ খাইতে বড় 
ভাল লাগে। এতদ্বাতীত ইহাতে অনেক তরকারী প্রশ্তত 
হয়। 


দশম অধ্যায়। 


শ্ম্ ল্চ্যত্জ | 


ডা১804 1,018, 


তরমুজ সবজী মধ্যে গণ্য নহে, এবং প্রকৃত পক্ষে উহা! ফলের 
শ্রেণীভুক্ত, কিন্ত সবজীবাগে ও গৃহস্থের অঙ্গিনায় অনেক সময়ে 
ইহান্ন গাছ দেখ! যায়, এজন্য আমর! ইহার কখ। এ পুস্তকে 
লিখিতে বাধ্য হইলাম। স্পক্ক তরমুজ অতিশয় স্গিদ্ধকারী। জী- 


তরমুজ! ১৩৯" 
কালে উহা পাকিগ্। থাকে, এবং তখন উহ খাইলে বিশেষ আরাম 
পাওয়। বার । 

স্থানীয় জল বাধুর বিশেষাস্তে তরমুজের গুণাগুণ নির্ভর করে, 
এবং ইহাকে স্থানীয় ফল বলিলেও বলাযায়। জমি ও আবহাওয়ার 
গুণে বা দোষে কোথাও ফল ভাল সুমিষ্ট ও স্রস হয়, আবার 
কোথাও অতি জঘন্য হইয়া থাকে । ভাল জাতীয় তরমুজ অন্য 
দেশে গিয়! নিকষ্টতা প্রাপ্ত হইতে গুন! গিয়াছে এবং পরীক্ষা করি- 
রাও তাহা দেখা গিয়াছে । আমরাই হ্থানাস্তর হইতে ভাল জাতীয় 
তরমুজের বীজ আনয়ন করিয়। রোপণ করিয়াছি, কিন্তু যে স্থান 
হইতে বীজ আনয়ন কর! হইয়াছিল, সে স্থানের ফলের সমতুল্য 
ফল উৎপন্ন করিতে পাব যায় নাই। তাই বলিয়! ইহার আবাদ 
বিষদ্গে অধহেল]! করা কোন মতে উচিত নছে। এমন মনোহর 
ও স্গিপ্ধকারী ফল সকল বাঁগানেই থাক উচিত । 

চর ও পলি-পড়া গ্রমিতে তরমুজ ভাল জন্মে। বর্ষধাকালে 
নদীর জল নামিয়া গেলে, ষে চর দেখ যাষ, তাহ! অতিশয় 
সারবাঁন। অনেক জমিতে বর্ষ।কালে জল দাঁড়ায়, এবং সেই 
সকল জমীও কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে শুষ্ক হইয়! যা়। এরূপ 
জমি তরমুজের পক্ষে ভাল । অতিরিক্ত এঁটেল বা ঠাগ1 জমিতে 
তরমুজ ভাল জন্মে না। সকলের পক্ষে উপরোক্ত প্রকারের 
জনি পাওয়া সম্ভব নহে, তবে তাহাদিগকে ইহ! দেখিতে হইবে 
যে, জমি নিতীস্ত বেলে ব! এটেল ন1 হয়, এবং ঠাণ্ড। ব। ভিজ! ন 
হপ়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমির জল শুধ হইয়স। গেলে, 
ক্ষেত্রে একবার উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া পতিত রাখিয়া! দিবে 
এবং মধ্যে অর্থাৎ যাবৎ ন! আবাদ আর কর! বাক্স, ততদিনের 


১৪, সবর্জীবাগ। 


মধ্যে প্রতি মাসে জমিতে হুলচালন| করিলে মাটির তেজ বৃদ্ধি 
হইতে থাকে, এবং অতিরিক্ত রস থাকিলে তাঁহা শু হইয়। যায় । 

মাঘ মাস, বীজ রোপণ করিবার প্রশস্ত সময় । ক্ষেত্র মধ্যে 
২॥ হাত অন্তর জুলি করিয়।, তন্মধ্যে ৩ হাত অন্তর এক একটী মাদ! 
করিবে । লাউয়ের ন্যায় ভিজা খড়ের মধ্যে বীজ বাধিয়। মৃত্তিকা 
মধ্যে পুতিয়। অস্কুরিত করিয়া লইলে তাল হয়। অথবা! বীজ 
সেই মাদাতেই পুতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অস্করিত বীজ 
পুতিতে হইলে, মাদার মাটি খুব চূর্ণ ও ছাল.ক! করিয়া, তন্ধ্যে 
অন্ধুর উপরে রাখিয়া, বীজগুলিতে সেই মাটি সাবধানে চাঁপা 
দিতে হইবে। তৎপরে সেই অঙ্করের উপরে পাতলা! ভাবে 
হালক! মাটি চাপা দিবে এবং ছুই এক দিন কোন পাঁতা 
দ্বারা মাদাগুলি ঢাকিয়! রাখিৰে। সদ্য বীজ মাদার রোপণ 
করিতে হইলে কিন্তু এত অধিক কষ্ট কণ্রিতে হয় ন1,তবে তাহাতে 
বীর অদ্ব,রিত হইতে সময় লাগে । সদ) বীজ মাদ! মধ্যে তিন 
চার্রিটী পুতিয়া দিবে ও আবশ্তকমত তাহাতে মাটি চাপ1 দিবে 
ও জলসেচন করিবে। এই সময়ে মাটিতে অধিক রদ থাকে 
না এবং রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হয়, এজন্য মাদায় প্রতিদিন 
সার়ংকালে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে । ভাল বীজ পচ দিনের 
মধ্যে অঙ্ক,রিত হয়, তখন ইহার কোন মতে ন! জলের অনভাঁব হয়। 

জোনাবি-পোকা ( চ১৪৫ 87:997) ইহার পরম শক্র। গাছ 
জগ্মিলেই প্র পৌক। আদিয়। জুটে, এবং মনে হয় যেন বীজের 
অস্থুরোদগমের সঙ্গে উহীও মৃত্তিক1ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কয়েকটা 
লাল পোকায় একদিনে একটি বড় চারাকে থাইকা ফেলিতেপায়ে। 
প্রথমতঃ উহ্তার। পাতা খায়, ক্রমে তাহার গ্রন্থি হইতে কাণ্ড পর্যাস্ত 


তরমুজ । ১৪১ 


থাইয়া ফেলে। তীব্র তামাকের গুঁড়া গাছের গোড়ায় ছড়াইক়া 
দিলে অনেক পরিমাণে ইহার দমনে থাকে। গাছের পাতার 
তামাক ভিজান জল দিলেও চলে । ছাই দেওয়া প্রথ। আছে বটে, 
কিন্ত তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া ধার ন।। চারাগুলি ধতদিন 
নিতান্ত শৈশবাবস্থায় থাকে, ততদিনই উ্বাদিগকে ভয় করিতে হুয়। 
গাছগুলি কোন রকমে ৮। ১০ টী পাতাবিশিষ্ট হইয়া লতাইতে 
আরম্ভ করিলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনেক ঘধ্যে 
ছুই তিনবার এ পোকাগুলিকে ধরিয়া! মারিয়। ফেলিতে পারিলেও 
অনেক স্থাবিধা আছে। 

মাদাতে যে কয়েকটি বীজ রোপণ কর! গিয়াছিল, তৎসমু- 
দায়ই যদি অঙ্ক,রিত হইয়! থাকে, তাহ! হইলে প্রতি মাদা- 
স্থিত সর্বোৎকৃষ্ট, সবল ও নুপুষ্ট মাত্র গাছঠী রাখিয়া অপর 
গুলিকে তুলিয়! ফেলিয়া! দিবে। এক মাদায় একটির অধিক 
গাছ কোন মতে রাখ। উচিত নছে। 

পূর্বেই বলা উচিত ছিল যে, মাদায় পুষ্করিণীর পাঁক, গোয়াল- 
বাড়ীর আবর্জনা! ও পোড়! মাটী দিয়! বীজ পুতিলে গাছের বিপুল 
তেজ হয় ও তাহাতে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফল হয়। 

গাছ ক্রমে বড় হইয়া! লতাইবার উপক্রম করিলে, উহ্াদিগের 
ডগা! কাটিয়া! দিতে হন এবং তাহ! হইলে কাণ্ডের অবশিষ্ট অংশের 
পত্র-গ্রন্থি হইতে শাখ। বাহির হয় । পুনরায় শাখাগুলি বখন বড় 
হইয়া লতাইবে, তখন তাহািগের ও এরূপে ডগ! কাচিগ্না দিলে 
উহ্ান্দিগের গ্রশাখ। বাহির হইবে । এ প্রণালীতে অধিক ফল হয়। 

এক্ষণে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুড়িক়! দেওয়া এবং জল 
সেচন তির কোন পাট নাই । যতদিন লত। বাড়িতে থাকিবে, তস্ত 


১৪২ সবরজীবাগ । 


দিন উহাতে প্রচুর পরিমাণে. জল চন করিবে, কিন্তু ফল ধর্মরতে 
আরস্ত হইলে তদপেক্ষ। কষ জল দিবে। ক্ষেত্র রসা থাকিলে 
আদে। জল দেওয়ার আবশ্ঠক হয় না। বৈশাখ জৈঠ মাসে ফল 
পাকিয্া থাকে । শিকার টা ।ইয়। রাখিলে, ইহা অনেক দিবস 
থকে । 

যে জাতীয় তরমুজের ছাপ পাতলা, শপ্য পুরু ও বেলে, এবং 
অভ্যন্তর রপ-পুর্ণ ও লাল তাহাই উত্কৃষ্ট তরনুজ। মোটা ছাল 
বিশিষ্ট সাদ। তরমুজ খাইতে ভাল নহে। 

ক্ষেত্র হইতে তরমুজ তুলিয়৷ আনিয়াই ন! খাইয়া, বরং উহাকে 
কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ডূবাইয়৷ রাখবার পরে কাটি থাইলে 
উত্তম লাগে। 

নিয়বঙ্গের মধ্যে গোঁক়ালন্দে উত্তম ও বুহদাকার তরমুজ জন্মিয়। 
থাকে । পশ্চিম অঞ্চলেও ইহার আবাদ হয়। 


শপ ল্কত্ £ 
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লক্ষ জেলায় যে খরমুজ জন্মে তাহ! সুগন্ধ, যিষ্টতা, ও কোঁম- 
লত্বের জন্য চিরপ্রপিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশেও খরমুজ জন্সিয়া থাকে 
সতা, কিন্তু পূর্বোক্ত স্থানের ন্যায় স্মিউট, সথগন্ধবিশি হয় ন1। 
তবে, প্রতিবৎসর লক্ষৌ হইতে বীজ আনাইয়া বাগানে রোপণ 
করিলে কতকট। গুণবিশিষ্ট ফল হুইয়' থাকে, কিন্তু সেই বীজে তপন 
ফলের বীন্ধ পুনরায় রোপণ করিলে ফলের আকার ছোট হুয়। এবং 
সে সকল গুণ ও কমিয়। যায়। 


খরুমুজ। ১৪৩ 


চবিবশ-পরগণ?, হুগলী, বর্ঘমীন, বা পূর্বব-বাজাল! দেশ অপেক্ষ! 
মুরসিদাবাদে যথেষ্ট খরমুজ জন্মে, এবং তথায় ফল তত নিরুষ্টত! 
প্রাপ্ত হপ্ধ না গত কয়েক বৎসর পুর্বে আমি লক্ষৌ হইতে বীজ 
আনাইয়। রৈইস্বাঁগে আবাদ করিযাছিল'ম। তাহার ফল মন্দ 
নাই, কিন্ত লক্ষৌ-জাত-ফলের যেরূপ সুগন্ধ, তাহাতে তাহ! কিছু 
কম বোধ হইয়াছিল । 

থে জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে, সেই খানে খরমুজ জঙ্সিয়! 
থাকে । খরমুজের জমি অপেক্ষাকৃত শুফ হওয়া প্রয়োজন । তর- 
মুজের জমির ভ্াঁয় খরমুজের জমির পাট করিতে হয়, এবং 
যথোপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়া তিন হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া, 
তিন হাত অন্তর মাপা করিয়। বীজ রোপণ করিবে । এক একটি 
মাদায় তিন চারটা বীজ দিলেই যথেষ্ট । কার্তিক অগ্রহায়ণ 
মাসে বীজ বপনের সময় । বীজ রোপণ করিবার পরে মাদায় 
প্রতিদিন জল দিবে এবং চার| বাহির হইয়া ঝড় হইলে, প্রি 
মারায় একটি করিয়। সবল ও সুপুষ্ট চারা রাখিয়া বাকি সমুদার 
চার! তুলিয়া! ফেলিয়া দিবে। 

তরমুজের ন্যায় ইহার লতার ডগ! ছাঁটিয়। দিতে হয়। গাছে 
ফল ধরিলে, লতায় আর নৃতন ডগা বাহির হইতে দেওয়। নিষিদ্ধ । 
তখন যদি নৃতন ডগ! বাহির হয়, তাহা হুইলে উহা কাটিয়া দিতে 
হইবে। 

ক্ষান্তুন ম।দ হইতে ফল পাফিতে আরষ্ঘ হস। ফল পাকিলে 
অতি সুগন্ধ বাহির হয়। গাছ বর্ধাকাল পর্ধ্যস্ত জীবিত থাকে এবং 
তখন গাছে ফল ধরিলে, ফলের নিয়ে ইক ব! টালী পাতিযা দিড়ে 
হয়, নতুবা সর্দি লাগিয়া! ফল পচিয়া যান! 


তি ॥ 
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তরমুজ ও কাকুড়ের ন্যায়, নদীর চর বা পলি-পড়া জমিতে ফুটির 
আবাদ করা প্রশস্ত; পৌষ মাঘ মাসে গ্গমিতে তিন চারিবার 
লাঙ্গল ও মই দিয়! মাটি তৈয়ার করিতে হয়। তদনস্তর ক্ষেত্র 
মধ্যে তিন চারি হাত ব্যবধানে মাদ। করিয়। গ্রতি মাদায় তিন 
চারিটি বীজ রোপণ করিবে । রোপণ করিবার পূর্বে বীজ- 
গুলি বারে! ঘণ্টা! আন্দীজ জলে ভিজা ইয়। রাখিয়া, পরে মাটিতে 
পুতিতে হইবে । এরূপ করিলে শীত্তই বীজ অহ্ক,রিত হয়। বীজ- 
রোপিত মারায় আকশ্যক মত জল সেচন করিবে এবং গাছের 
গোড়ার মাটি না কঠিন হইয়। যায়, এজন্য মধ্যে মধ্যে নিড়ানি 
কর! আবশ্তক। গাছ বড় হইুয়। উঠিলে আর কোন পা'টের 
বিশেষ প্রয়োজন হয় ন।। 
বৈশাখ মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে আরস্ত হয়। ফল 
পাকিলে ফাটিয়া মাগ্ এবং তখনই উহা খাইবার সময়। নপক 
ফুটি চিনি সহিত খাইতে হয়। কীচ। অবস্থায় কীকুড়ের স্থান 
ইহাতে তরকারী রন্ধন করিয়। খাওয়। যাইতে পারে। 


সপ 
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কোমল শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট ইহা! একী বাঁরমেসে গাছ। 
টেপাঁরি গাছ ছই তিন ফুট উচ্চ হয়। ইছার ফল বাঙ্গালীর 
লিকট উপাদেয় নহে, তবে ছোট ছোট ছেলের) ইহ! খাইয! 


শকক-আলু। ১৪৫ 


থাকে। সাহেবদিগের ইসা 709৪০ 251৮ মধ্যে গণা, এবং তাহারা 
ইহ খান। খাইবার পরে ভক্ষণ করেন। 

বৈশ।থ মাসের প্রথম ভাগ হইতে আম্াঢ় মাসের প্রথম 
সপ্তাহ মধ্যে যে কোন স্ময়ে বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। 
ইঞছার চার! স্থানান্তর করিয়। রোপণ করিতে হয়। ইহার বীজ 
বড় ক্ষুদ্র, এজন্য একবারে জমিতে রোপণ করিলে সুবিধ! হয় 
না । গাল! ব! ভাটিতে হালক! মাটি দিয়! যথানিয়মে বীজ 
রোপণ করিলে মনে চারা জন্মিবে, তাহ! তিন চারি অঙ্গুলি বড় 
হইলে, ক্ষেত্রে দুই ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়া, ৩০ ফুট অস্তর এক 
একটা চার পুতিয়া জল সেচন করিবে । চার। স্থানাস্তর 
করিবার পক্ষে, আষাঢ় মাস প্রশস্ত, কিন্ত যদি অধিক দিবস 
ভশাটিতে থাকিলে চারার অনি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা 
হইলে ইতিপূর্বে জমিতেই ব্সাইতে হইবে । যাবৎ বর্ধা আগত 
ন।হয়, তাবৎ উহাতে উত্তমরূপ জল সেচন করিতে হইবে । চার! 
গাছগুলি এক-ফুট উচ্ট হইলে, উহাদিগের গোড়ায় মাটি উচ্চ 
করিয়া দিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফল পাঁকিতে 
আরম্ত হয়। 


পাস 


স্পণন্ক-আললু। 
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শাক-আলু। ফলের মধ্যে গণ্য । লতার মূলে ইহা! জন্মিয়া 
থাকে। ইহার উপরিভাগের ছাল ও ভিতরের সার অংশ শ্বেত 


প্রাকর্র ॥ 


১৪৬ মবজীবাগ। 


বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রে মাদ! করিয়। বীজ রে'পণ করিতে, হম্থ। 
গ্রাথমতঃ ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে ছষিয়!, পরে উহ্ছাতে ছুই হাত অন্তর 
এক একটা গর্ত করিয়া, তাহার মাটিকে চূর্ণ ও সার মিজ্রিত 
করিবে, এবং সেই সার-মিশ্রিত মাটি দিয়? গর্তগুলি পু করতঃ 
তাহীতে বীজ পুতিতে হইরে। গর্তগুলি দেড় হাত গভীর ও এক 
ব দেড় হাত ব্যান যুক্ত হওয়া আবশ্ঠক, কেন না মাটি যত আলগ। 
থাকিবে, ততই উচ্থার মূল বড় হয়। নিচু বা রস জমির আনু 
তত মিষ্ট হয় না, কিন্ত সরস দোঁ-অশাশ মাটির আলু মিষ্ট ও রস- 
যুক্ত হয়। কঠিন মৃত্তিকায় মূল বাড়িতে পারে না এবং তাহাতে 
যে আপু উৎপর হয়, তাহ! তত কোমল হয় না। বীজ রোপগ 
করিয়া প্রতিদিন য়াদায় ভাল সেচন করিবে এবং চাঁর! 
বাহির হইলে, আবশ্বাক মত জল সেচন করিবে, ও মধ্যে হধ্যে 
চারাগুলিকে দিড়ান করিয়া দিবে। ইহার লতা বৃহদাকার 
হইয়া থাকে, শ্বুতরাং অতি ঘনভাবে মাদা করিবে লা, অব! 
একটী মাদাঁয় একটার অধিক গাছ রাখিবে না। বর্ধা আগত 
হইলে গাছে আর জল দিতে হয় লা,কিস্ত এই সময়ে যাহাতে 
ক্ষেত্রে জঙ্গল জন্মিতে না পারে, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাধিবে। 

শীতকালে লত1 সমুদ্রায় নির্জীব হইয়! আইসে। সেই সময় 
মুল উঠাইয়া লইবার সদয় । কয়েক মাস মধ্যেই মূল খাইবার 
উপযোগী হুইয়। উঠে। মুল ন! উঠাইয়! লইলে পর বৎসর পুন- 
রায় তাহা হইতে গাঁছ বাহির হয় এবং সেই মুল বড় হইতে থাকে, 
কিন্তু ছই তিন বৎসরে মুল ছিবড়া বিশিষ্ট হয় এবং তাহ! খাই 
আবাম পাওয়। যায় নাঁ। এজন্য প্রতিবৎসর বীজ বপন করিয়া) 


প্ার্ণনী। ১৪৭ 


বৎসর মধেই উহ্থার মুল ব্যবস্থার কর! উচিত। ছুঁই তিন বৎসর 
বেসুল মাটিতে থাকিতে পার, তাহা! ১*। ১৫ সের পর্য্যস্ত ওজনে 
বড় হইত দেখ। গিক্লাছে। 


জাবি বি 


একাদশ অধায়। 


৬০টি 


প্রদর্শনী । 


আজ কাঁল কলিকাতা ও বাঙলালাদেশেয় নানাস্থানে কৃতি 
প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই সকল প্রদর্শনীতে নানাবিধ ফল, 
সহজী প্রভৃতি ক্ষেত্রজাত ব্য প্রদশিত হয়, এবং উৎকৃষ্ট সামগ্্রীঙ্ 
অন্য প্রদর্শকগণ পাধিতোধিক প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। একপ 
প্রদর্শনীর সবজী যখন একট! অঙ্গ, তখন এ পুস্তকে সে সম্বন্ধে 
সংঙ্গেপে কিছু ন! বলিলে পুস্তকে অসম্পূর্ণ তা খাকিয়! বান্। 

প্রদর্শনীতে জিনিষ প্রদর্শন করিবার কয়েকটী গুহা পিয়ম 
আছে, কিজ্ত তাহ! সাধারণের জান! ন! থাকায়, অনেক সময়ে প্রদ- 
ধ্শিত ড্রব্য পারিতোধিক পাইবার অযোগ্য হইয়া থাকে । হ্থতরাং 
বাহার! প্রদর্শনীতে ছিনিষ পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের 
সেই নিয়মগ্চলি জানিয়! রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 

প্রধর্শনীতে জিনিষ পাঠাইবার পূর্বে, উহা বর্ডপক্ষকে অগ্রে 
জানাইতে হয়, এব তভীহাদদিগেয় খাতায় প্রদর্শকের নাম এবং 
ফোন শ্রেদীতে কোন জব্য প্রঙর্ণন করিবেন, তাহা লিখাইঘ 
দিতে হয়? গল্পে তাঁহারা এ সমুদদায় বিশেষ বিবকণ লিখিয়া 


১৪৮ পবজীবাগ। 


লইয়! টিকিট দেন। সেই টিকিট অনুসারে জিমিস সাজাইতে 
হয়। জিনিষগুপি এরূপ ভাবে দাদাইতে হইবে যে, সকল 
জিনিষ স্পষ্টূপে দেখা যায়, এবং সাঁজাইবার প্রণালী নয়নরঞ্জক 
হয়। 

সবজী ও তরি তরকারী মধ্যে কোন ফল থাক! উচিত নছে। 
যে সকল ফল কাচ খাওর। গিক্কা থাকে, তাহাকে ফলের মধ্যে 
গণনা কর! বায়, কিন্ত এমন অনেক ফল আছে, যাহ রঙধন 
করির। খাওয়া চলে। অস্ত্র, শশা, প্রতি ফল রন্ধন করিয়া 
খাওয়া যায় বলিয়? উহ্াদিগকে সবজী শ্রেণী মধ্যে কোন মতে 
গণন। কর। উচিত নহে। আবার কাকুড়, মুলা, টমেটে। 
প্রভৃতি কাচা অবস্থায় খাওয় যাপন, তাই বলিরা উহ্থাদদিগকে ফল 
বলা যায় না । এইরূপে ভ্রমক্রমে সবজীর সহিত ফল মিশাইস্বা 
দিলে প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোধিকের অষোগ্য হইয়া যাঁধ 

তরকারির আকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। অনেককে 
মনে করেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকার হইলেই যথেষ্ট, ইহা কিন্তু 
ভ্রম । প্রত্যেক সবজীরই গুণ বিশেষের.জন্ত আদর হয়, এবং 
সেই গুণ সবজী মধ্যে থাকা প্রয়োজন । আকারের সঙ্গে গুধেয 
সামঞ্ুস্য রাখিতে ইহবে। বাধাকপি প্রকাণ্ড জআকারবি শিট 
হইলে চলিবে না । উহার ভিতর নীরেট ও কঠিন হুওয়। খঁব- 
শ্রক, এবং এই দুই গুণ সত্বেও থে বাধা কপি বড় ও নীরোগ হয়, 
তাহাই উৎকৃষ্ট বাধাকপি। ফুলকপির ফুল ঠাস ও অপ্রন্ষ,টিত 
হওয়া উচিত। মুলা, শালগাম, গাঁজক প্রভৃতি অতিরিক্ত বড় 
হইলে ছিবড়াবিশিষ্ট হয়, সুতরাং খতিরিক্ক বড় করিবার দিকে 
ন। তৃষ্টি করিয়। কোমদত্ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জনু- 


গ্রদূর্শনীর উদ্দেশা.গ্ উপকারিতা । ১৪৪ 


জাতীয় সবজী কচি 'জবস্থায় জলীয় হয়, গ্তয়ীং উহার পৃর্ণাবন্! 
তাল। 

:শ্রত্তন্ধ্য তীত প্রদর্শকগণের মধ্যে আরো! একটা ভ্রম দেখা ষ'য়-_ 
প্রদর্শনীর তালিকায় দেশী সবজীব কথ! লেখ! থাকিলেও, 
তাছার1- দেশী সবজীর সহিক্ত বিদেশী সবজী দিয়া থাকেন, কিনব 
বিলাতি সবজীর স্থানে দেশী সব্জীও মিশাল দেন । ইহাতেও গ্রদ- 
শ্বিতি দ্রব্য পারিতোধিকের অযোগ্য হয় । এই মকল বিষয় বিশেষ 
বিবেচনা পুর্বাক প্রদর্শনীতে জিনিষ পাঠাইতে হয়। 





প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ॥ 


আজও পর্যান্ত এদেশে অনেকে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপ- 
কারিতা উপলদ্ধি করিতে পারে মা। প্রদর্শনীতে বিস্তর লোকের 
সমাগম হয়, কিন্ত তাহাদিগের মধ্যে কেহ রং তামাসা দোখিতে 
যান, কেহ ব| অদ্ভুত সামগ্রী দেখিয়াই সস্তোষ লাভ করেন। 
উল্লিখিত উদ্দেশে যাহারা প্রদর্শনী দেখিতে যান, তথায় 
তাহাদিগের যাওয়!-না-যাওয়া একই কথা, কেননা ইহাতে প্রদ- 
শর্নীর উদ্দেশ্ত সংসাধিত হয় না। প্রদর্শনীর মুল উদ্দেস্ত এই 
বে, লানাঙানের নানাবিধ জিনিষ আঁসিলে, অপর লোকে দেখিক্1 
স্বীয় ক্ষেত্রে তাহ। উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করেন; একজনের 
গ্রকটী উংকৃ জিলিষ দেখিয়া, অপর একজন সেইরূপ জিনিষ 
দিজের ক্ষেত্রে উৎ্পর করিতে চেষ্টা করেন। এই মহছ্দেশ্য 
লাখ করিবার জন্কই প্রদর্শনীর স্থগ্ি। অনেক জিনিষ একতে 
সষাঘিই ন|. হইলে, কোন জিনিষের দৌষগুণ বিচার হয় না। এই 


১৫৬ গবজীবাগ 


সফল কারণে প্রদর্শনীমাত্রই আ'নলাভের আকর বলিলেও চলিতে 
পারে। শত পুস্তক পার্ট করিয়াও যেভ্ঞান লাভ হয় না, এক 
একটি প্রদর্শনী দর্শনে তাহাপেক্ষ। অধিকতর জ্ঞান লাত হইয়া 
থাকে । ঘিনি প্রদর্শনী শ্তি করিয়াছেন, যিনি প্রদর্শনী 
উদ্ভোগী, ধিনি উহার লাহাধাকারী এবং যাহারা তথায় জিনিষ- 
পত্র প্রদর্শন করেন, তাহারা সকলেই দেশের মঙ্গলাকাজ্ী । 
আর ধিনি প্রদশনী দেখিয়া কিঞ্িম্মাত্র শিক্ষা লাভ ক্রেন, ভিনিই 
প্রকৃত জ্ঞানী। 

কলিকাতার উপনগরীতে দুইটা পুষ্প-প্রদর্শনী হইত । তাছাতে 
ক্ষেত্র জাঁত নানাবিধ সবজী, ফল, মুল ও ফুল এবং গাচছপাল! 
প্রদর্শিত হইত। কিন্তু উক্ত দুইটি প্রদর্শনীর, একটী আলিপুর 
সোসাইচীর * বাগানে অধিঠিত হয়। অপরটি পূর্বে সাত- 
পুকুরের বাগানে অধিষ্ঠিত হইত, এক্ষণে মধুপুরে হইয়া থাক্ষে। 
আলিপুরে যে প্রদর্শনী হয়, তাহ! সাধারণের অর্থ সাহাব 
অর্থাৎ আলিপুর কৃষি ও উদ্যান-সমিতির উদ্যোগে । আর সাত 
পুকুরের বাগানে যে প্রদর্শনী হইত এবং যাহা এক্ষণে মধৃপুরে 
হয়, তাহ। কা শীপুর হর্টকলচারল ইনগীটিউসনের, শুরষ্কে বাবু হ্ষ- 
চজ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে । বাবু হ্মচন্র মিজ 
স্বেপার্ছিন্ত বিপুল অর্থ এই মেলা উপলক্ষে প্রতিবসর ব্যয় করিয়া 
থাকেন, এজন্ত তিনি সাধারণের ধন্তবাদের পাত্র। প্রতি বৎসর 
ফেব্রুয়ারি মাসে এই ছুই মেলার অধিবেশন হয় । 

কয়েক বৎসরের প্রদর্শনীতে সবজীওয়ালা চাষীদিগেক্র 
বিশেষ উরতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত ওর লোক গিলে 
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লবজীর বাবসা? ১৫২ 


সধো সবজী বিষয়ে কোন আগ্রহ বৃদ্ধি হইন্াছে বলিধা উললন্ধি 
হয় না। 


০০০০৩ 


লন্দীল্ত্ ্দ্যত্লাল্ 


আরজ কাল সহরেই কি মফঃস্বলেই কি, সব্জী যেরূপ ছুশ্রাপ্য, 
তাহাতে আমাদিগের ধারণ। যে,ইহ! একটী বিশেষ লাভবান বব, 
মায় । আমার ছুই একটা বিশেষ বন্ধু, সব্জীর আবাদ করিয়া বেশ 
ছুই পরস! রোজগার করেন। এই ব্যবসায় অর পুজিডেই 
খ্বারস্ত করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রজাত সবজী ও তরি তরকারি 
নগদ বিক্রয় হয়, এবং ফ'ড়েগণ আসিক়! ক্ষেত্র হইতেই জিনিষ 
লইয়া যাঁয়, স্বতরাৎ ইহাতে বিলাত বা বাকী পড়িবার আশঙ্ক। অতি 
গল্প । যাহাতে বিলাত পড়িবাঁর আশঙ্ক1 নাই এবং কসল অন্মিলেই 
নগদ পর়লার আমদানি হইয়া থাকে, সেব্যবসায় অতি অল্প মুলধনেই 
আরভ্ত কর! যাইতে পারে 1 তবে ইহা! ম্মরণ রাখিতে হইৰে যে, 
রাজারে ঘত শীত্র জিনিষ আমদানী করিতে পার! মায়, তত অধিক 
লাভের সম্ভীবনা। যেজিনিষের বাজ!রে নূতন জামদানী হয়, 
তাহ! লোকে আগ্রহ সহকারে অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করে এবং 
যত দিন যায় অর্থাং ষত্তই পে সবজী পুরাতন হয় ও অধিক 
আমদানী হয়, তত উহার দাম কমিক্ক। ষাঁয়। ইহা কেবল 
মুখের কথ! নহে] ত্বামাদিগের নিজের এবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞত। 
স্লাছে। তাই বলি, শিক্ষিত তদ্রলোকের পক্ষে ইহ! বড়ই সুবিধা” 
ক্লক । তবে একটী ও শেষ কথা এই যে, ইহাতে রথেন্ট 


১৫২ সবজীবাগ । 


অধ্যবসায় থাক! যেমন আবশ্তক, কষ্ট চহিষুতাও ততধিক 


আবশ্যক! 
এই তরি-তরকারীর আবাদ করিয়! চাধীগণ ফুল মনে দিনাতি- 


পাত করে এবং অনেক সবজাওয়াল মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের 
অপেক্ষাও সুখে স্বঙ্ছন্দে থাকে । 


সম্পূর্ণ । 


